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নিবেদন 


এই পুস্তকের কবিতাগুলি ইংরাজ কবি ম্যাকে লিখিভ «[.০%€ 

16665 01 & ৮1011715৮ হইতে অনুদিত। বিদেশী ভার শ্বদেশী 
* ভাষায় প্রকাশ করা, বিশেষতঃ এক ভাষার পদ্য, ঠিক ভাব ও স্থর বজায় 

রাখিয়া, অন্ত ভাঁখার পদ্যে অবিকল অনুবাদ করা বড়ই কঠিন! 

প্রথমতঃ কোন জ্ধ্রব (বিশেষতঃ প্রেমের ভাব ) কথায় ঠিক বুঝাঁন 
যায় না, কারণ “অনির্বচনীয় প্রেম স্বরূপম্‌।” দ্বিতীয়তঃ কোন ভাষায় 
অপর জাতির সব ভাব প্রকাশৌপযোগী কথা নাই। তবে যতদূর সাধ্য 
এবং যতদুর সম্ভব, যথাযথ অহ্থবাদ করিবার চেষ্ট! করিয়াছি । 

কবির মন্বে ভাব ঘ্েখানে বেশ ফুটে নাই, ব্যাখ্যায় বৃঝাইতে চেষ্টা 
করিয়াছি । হয়তঃ কবিও য। ভাবেন নাই তাহ! ভাবিয়া বলিয়াছি। 
হয়ত: লেখা, জায়গায় জায়গায়, ভাখৈর ও কথার ভারে কিছু ভারী হয়ে 
পড়েছে। জজ্ঞন্ত পাঠক পাঠিকাগণ ভরসা করি, দোষ লইবেন না। 

কবি যদিও একজন নামজাদ। লোক ছিলেন না, কিন্ত তাহার বিরহ 
কবিতার মত অত বিচিত্র ও গভীর ভাবময় আর একটা কবিতা, ইংক্লাজি 
ভাষায় খু'জিত্বা পাওয়া যায় না। তবে মাঝে মাঝে ভাবের অসংলগত। 
কিছু” কিছু আছে; ধান ভান্তে শিবের গীতও আছে। প্রেমের 
আলাপে, বিলাপে ও'প্রলাপে, ভাবের অপলাপ কিছু থাকেই থাকে। 
ঘা কবির করনার দোষে নয়| 

আমাদের দেশে প্রেমের অনেক মধুর বাজন! বেছে গেছে: 
একরিায্ী বেহালায় একজন রিদেশী ববিয় প্রেমের যাতনা কের সু 


৩ 


'বেন্গেছিল, তাহা শত নি এই পুঘ্তিকা পাঠক 
নী নাইবার ও পাঠিকাগণের 
প্রেমের গান, এক দেশের কেবল এক কবির নয়; সকল দেশের 
সকল কবির একই গান; ভিন্ন যন্ত্রে, ভিন্ন তালে, ভি রাগিদীতে একই 
থর বাজে। সেই সবর ও গান যদি কাহারও ভাল লাগে, শ্রম সার্থক 
ছইবে। 
কলিকাডা। 
১০, শড়ু বাবুর গলি, ইটালি । শ্রীবিজ্ঞান' চন্দ্র ঘোষ 
১লাঁ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ । | 





গ্শালীন্জঅ-ওশও্লাহ্প 
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প্রথম পত্র 


সিপিবি 


প্রস্তাবন। 


[ ১7 
তোমায় বাসিতে ভাল, শিখাও আমায়__ 
যথা লোকে বাসে ভাল, প্রার্থনার কালে, 
নিশ্ল হৃদয়া, চির-কুমারী মুরতি; 
ভজিব তোমায় সাঝে, স্জল নয়নে, 
অতুল ভকতি ভরে, সকাঁম পরাণে, 
খু'ঁজিব আলোক তব হেমপ্রতভ কেশে, 
টুমিব তোমার হাত ন্েস্শীৰ আশে । | 
হস্তচুদ্বন প্রথ! আমাদের দেশে নাই--ইউরোপে অনেক দিন হইতে এই প্রথা. 
»গেনিঃ আছে । এই চুত্বন, ভি, জেহ বা-ছ্রীতি জাপার । 





আমরা বিগ্রহকে যেমন নমস্কার করি, পূর্বকালে ইউরোপীয় ( রোমান 
ক্যাথলিক ) পৌত্তলিকগণ, বিগ্রহ্থের কিম্বা আপন আপন অঙ্গুল্র অগ্রভাগ মাত্র 
চুম্বন করিয়া ভক্তি জানাইত। নিম্পপদস্থ লোকে, রাজা, রাণী বা উচ্চপদস্থ বাক্কির 
অঙ্থুলি চুম্বন করিয়া ভক্তি জানাইত। ইউরোপে এ প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। 

প্রেমিক, প্রেমের পাঠ, তাহার নিজ প্রণঘিনীর নিকট শিখিতে চায়। কেমন 
করে ভাল বাসিলে, প্রতিদান মিলে, তাহা তা4 ভালবাসাই ভাল জানে । একজন 
কবি লিখিয়াছেন-_ 
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1২. ঢোল, 


তবে বল ভালবাসা, কেমন কোরে হোমার ভালবাস! চাহিব। যদি ভাল পোষাক 
তোমার চোখে ভাল লাগে, আমি ভাল পোষাকে সাজিব। আমি তোমার 
ঘরের দোরে পারারাত পাহারা দিব। সারাদিন তোমার সেবা করিব। যদি অতি 
মিঠে শুর তোমার কানে ভাল লাগে, আমি সেই সুর ধরে রাখিতে চেষ্টা করিব। 
ভোমারই অনুপম সুর চুরী কোরে, সেই স্তরে তোমার প্রেম চাহিব। 


প্রথম পত্র 


| ২] 

“কি কাজ আকাশে চেয়ে ? কি কাজ বা শুনে 

সমীর বারত। প্রাতে ? কি কাজ বা বুঝে, 

দ্রমরাজি মুখরিত বিহগ কুজন ? 

শিখাও করিতে যদি, স্বরগ পিয়াস, 

পারিগো দীড়াতে তবে, তোমার সমুখে, 

পার্দরগেো ভজিতে, চোখে ভক্তিজল ভরে, 

পারিগোথ্মাগিতে প্রেম, নতজানু হয়ে । 

তুমি, প্রেম ও স্বর্গ একই কৃথা, তিনই এক। আমি ভক্ত, তুমি ভক্তি। তুমি 

মোক্ষ, তুমি মুক্তি।--আমি তোমাকে ( আমার সাক্ষাৎ স্বর্গকে ) সামনে রেখে 
প্রেম প্রার্থনা করিতে চাহি-_-আমি সেই প্রেম--সেই তুমি-সেই স্বর্গ চাহি। 





| ৩] 

তব তীর্থে যাত্রী হব, তোমায় নমিব 

ধূলায় লুটায়ে শির; সেথায় রহিব 

ক্ষণ, প্রেতছায়াসম, অথবা পুড়িব 

অন্ল শিখায়, তব কল্যাণ কারণ । 

ছুই হাতে রাজ্যধন বিলাইয়৷ দিব, 

যদি কুর মনোনীত, আমায় ললনে, 
তব যশ ুখ্যাতির প্রধান সেবক ৃ 
আমাদের দেশের একজন অঞ্ঞাত কবি লিখিয়াছেন-- 


প্রণয়-প্রলাপ 





অন্বেষণে তারি হব আমি ব্রহ্মচারী, 

মনোচোরে ধরিবারে দেখি পারি কিনা পারি। 
প্রেমের যোগী হব; প্রেমতীর্থে তপে রব, 
প্রেয়পীর নাম লব, প্রেম বাঘ ছাল পরি ॥ 

প্রেম ছাই গায়ে মাখিব, প্রেমসিদ্ধি ঘু'টে খাব, 
প্রেম ধামে বেড়াইব, প্রেম দণ্ড হাতে ধবি। 
প্রেম কমগলু নিব, প্রেম মালা গলে দিব, 

প্রেম বলি গাল বাজাব, প্রেম পীত ধড়া পরি ॥ 





৪] 

যথা! রোমানেরা আগে গড়িত ঘন্দির, 

তোমায় অচ্চিতে তথ! গড়িব মন্দির ; 

অনল জালিয়া, দিব সুরার আহ্ুতি ; 

তথায় রাখিয়! দিব তব স্বর্ণ মুক্তি । 

নমিব তাহারে আমি__সেই প্রতিমারে, 

যদিও পাবনা কিছু ন্েহ বা সান্তনা, 

তথাপি গর্বিবিত হব, তব মুক্তি জেনে । 

পূর্বকালে রোমদেশ্বাসীগণ যেমন দেব আরাধন1 করিবার জন্য মন্দির গড়িত, 
আমিও তোমার আরাধনার জন্য এক মন্দির গড়িব। তাহার ভিতর লাগুন জেলে, 
সুরার আহুতি দিৰ। সেখানে তোমার সোনার একটা সূত্তি বসাইব। সেই মূর্িকে 
নমস্কার করিব। জানি, তোমার আদর পাইনি--পাঁবনা-তুমি আমায় প্রবোধ দাও 
নাই-_দিবে না, তবু,তোমার মৃডিকে নমৃস্কার করিতেছি, সেই গর্ধে আমার হৃদয় 
ভনিয়া যাবে। তর? 
৪ 


প্রথম পত্র 





মনমন্দিরে প্রেমের পূজা নিত্য হয়। তবে প্রাণ কেবল নিরাকার অর্চনায় 
তৃপ্ত হয় না। তাই এক একবার বাহিরের সাকার পানে ছুটিতে চায় । 
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তাহার সুন্দর মন্দির আমার মনের ভিতর গঠিত। সেখানে তাহার 
গৌরবোজ্ছল মূর্তি স্থাপিষ্ট আছে। তাহাকে (আমার সুখের কারণকে ) তৃষিতে 
সেখানে একটা বেদী রচনা ক্িব। সেই বেদীর উপর বিশুদ্ধ বাসনানলে জলিয়া 
আমার হ্বদয় খানি বলি দিব। 





1 ৫ এ 
মহাপাপ হবে যদি রহ দাড়াইয়ে 
তব কক্ষ মাঝে, একা, তোমার সমুখে, 
যদি চাহি বার বার পূর্ব অধিকার-_ 
লুপ্ত প্রীয় এবে-_সেই পূর্ব অনুরাগ 
শীতলিত বুকাল তব অনাদরে । 
হইতাম রাজা যদি, পরিতাম গলে 
বিজয়' মালিকা, তবু নাহি পরিতাম 


তোমায় চাহিতে রস্টে আমার বলিয়া । 


প্রণয়-প্রলা 





প্রেমের পুণ্য প্রতিদান না মিলিলে, প্রেমিক আপনাকে পাপী বলিয়া জ্ঞান 
করে । হতাশ্বাম হয়ে নিজের যোগ্যতা অবিশ্বাস করে। কিন্তু প্রেম অপাপ, 
অপ্রেমই পাপ। 





[৬] 

'আমি আর কেহ নয়-_সেদিন যেস্তুখ 

মরিয়া গিয়াছে, যারে লইয়া গিয়াছে, 

শব রথে সমারোহে সমাধির তলে, 

আমিই কেটেছি সেই সমাধির খাত ] 

ভরসা হয়না! মোর, সে শবের ভয়ে, 

র্‌ 

তাবিতে তাহারে তুচ্ছ ছেলেখেলা বলে। 

যবে সে সজীব ছিল--বড় আশা ছিল-_- 

তাই এবে, হের ! কেঁদে, সম্ভধি তাহারে ॥ 

আমার যে সুখ তোমার অনাদরে নষ্ট হয়ে গেছে, আমি নিজে তার অস্তর্জলী 

করেছি। আমার মৃত সুখের সকার আমি নিজ হাতে করেছি । আমি 
স্বখাত দলিলে ডুবে মরেছি। কিন্তু সে সুখ, যখন (তোমার আদরে ) জীবস্ত 
ছিল, প্রাণে বড় আশ! ছিল, তাকে অলীক কল্পনার খেল! বলে মনে হয় না। 
তাই চোখের জলে সে সুখের এখনও সম্ভাষণ করি । 


প্রেম অমর--€প্রমের সুখ অমর--শ্রেমতখের আশাও অমর। 
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প্রথম পত্র 





ওই সেই আশার প্রেত, ষে কল্পিত আলোক আতায় আমার জীবন (একদিন) 
আলোফিত করেছিল। তার হাতে সেই দড়ি, যার ফাঁসে আশা ধম আটকে 
মারা গিয়েছিল 1 আশ! অনেক আগে মরেছে। 

প্রেমের ফাঁসে অনেকেরই সুখের আশা মরে যায়, কিন্ত আশ! মরিম্বাও জীবিত 
থাকে। প্রাণ থাকিতে আশা কি যায়? 





চি 
জপি মোর দুঃখ মালা যাবত জীবন, 
মনেন্ছয় বড় কষ্ট-_শান্তি--প্রায়শ্চিত্ত টু 
আসে প্রাঞ্জে অনুতাপ, তথাপি সেএক 
গৌরব, আরাম, খেলা । হেরি রাতে, তৰ 
মধুর নয়ন নীলে, প্রেম কুহেলিকা ; 
কাপে প্রাণ থর থরে, হিয়ার ভিতরে, 


কার্তরে বিলাপি ব্লহি আপন আলয়ে। 
প্রেমের স্বপ্ন দেখিলে কান্না কেন জ্বাসে? আমার স্বপ্ন, তোমার চোখে 
ভাস্চে দেখে মনে হয়, প্রেম আমর সাধ্যের বাহিরে, তাই অতৃপ্ত প্রেঙ্ছের,নৈরাশ্যে 
কাপি আর কাদি__-কাদি আর কপি । 





[৮] 
গামি কি করিনি পাপ ? করেছি বইকি ; 
তাই তাপে, অভিশাপে, কাটে কষ্টে দিন, 
কঠিন কঠোর ভাবে-_পাষাণ অধিক ; 
কাটে খেদে, পরিতাপে, কাতর বিলাপে। 





প্রণয়-প্রলাপ 


অন্যায় করেছি হায় । প্রথম মিলনে 
তোমায় হেরেছি যবে। পুষেছি হৃদয়ে, 
অলীক কল্পনা এক আকাশ কুসুম ! 
ভাল বাসিলে এবং প্রতিদান না মিলিলে যে তীব্র কষ্ট হয়, তাহা একপ্রকার 
পাপ বই আর কি? যাহাতে মনে বড় কষ্ট হয়, তাহাই পাপ। অপ্রেমই পাপ। 
এ পাপেকু বড় কষ্ট । শিলা যেমন সহজে ক্ষয়ে যায় না, এ কষ্টও সহজে ক্ষয়িতে চায় 
না। এ পাপের বীজ, প্রথম মিলনের দিনে, প্রেমিক হৃদয়ে উপ্ত হয়। প্রণযিণীর স্নেহ 
জলে প্রেমতর দিন দিন বাড়ে_-শেষে তাহাতে অমৃত ফলে। কিন্ত সে জল" 
অভাবে, হতাশ প্রেমিকের নিজ নয়নের তপ্ত তীব্র জলে, সে ত্র দিন দিন বাড়িতে 
থাঁকে-_-শেষে তাহাতে বিষ ফলে। 
প্রেম--অমৃত, অপ্রেম__ৰিষ; সংসারে কত বিষে প্রাণ বিষিয়ে আছে, তাই 
মানুষ পবিত্র প্রেমামৃতের সন্ধানে ঘুরে। একজনকে প্রাণভরে ভালবেসে, তার 
ভালবাসা নিতে চায়। 





| ৯] 
ভেবেছিনু মমসম সংগীত সাধক- 
ভিখারিরে! হতে পারে উচ্চ অভিলাষ; 
হয়তো সে পেতে পারে চাহনি তোমার, 
যথা শশী পড়ে হাসি, ক্ষুদ্র দরিয়ায় 
পুলকে তাহারে, কিন্তু শুনেনা বাসন 
রাঁডে বীচিমাল৷ তার কোমল আলোকে, 
করে ধন্য তাহে তার নিভৃত নিবাসে। 


প্রথম পত্র 





আমি গরিব বেহালাদার--তোমার প্রেমের ভিখারী । তোমার যতই অযোগ্য 
হইনা কেন, ভোমার চাহনি কি একবার আশা! করিতে পারি না? আমার মনে 
হয়েছিল, এতটুকু উচ্চ অভিলাষ অতি গরিবেরও হতে পারে। 

নদী চাদকে চায়। (আমি তোমায় চাই। আমি নদী, ভূমি চাদু) । নদী ঢেউগুলি 
বুকে তুলে, চাদের পানে ফুলে ফুলে উঠে, কিন্তু চাদ কতদরে ! তার নাগাল কি নদী 
পায়? গগনের চাদ কি ভূতলে খসে? তবে টাদ, তটিনীর লহরে লহারে, আপনার 
ছায়া তাসায়; কোমল জোছনায় তার কুদ্র হৃদয় পুলকিত করে । যদিও তাহাতে 
তটিনীর বাসনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আলোকে নে কৃতার্থ হয়। 

তুমি একবার আমার পানে চাহিলে, তোমার নয়নের কোমল আলোকে, আমার 
হৃদয়ও সেইরূপ আলোকিত, আমোদিত হবে; দেই ক্ষণিক সুখের আমি প্রার্থী, 
তাহান্ছেই আমি ধন্ত হব। 


| ১০ ] 

একদিন ভেবেছিনু, তোমায় পাইব 

তোমার জীবন তাপ জুড়াবার আগে 
কাল-নীহারিকা পাতে ; তব ফুল্প জ্যোতি 
মলিন না হতে মোর একটা কথায় । 

দেখ! কোরেছিনু যেন, তব সনে রমে ! 
*শ্রীতিভরে, অলৌকিক কল্পনার পথে, 

একদৃষ্টে চেয়েছিনু তোমাতে মিশায়ে, 

চুম্বন জড়িত তব অধরের পানে । 

'তোমার জীবনের তাপ জুড়াইবার আঁগে, (মরখের আগে), আমার একটী রখায় 
রি 





চাকরি 


তোমার ফুল্প জ্যোতিঃ ন্লান হইবার আগে (তোমার সরস বর্দন বিরম হবার আগে) 
মনে হয়েছিল তোমায় পাইব। তোমাকে জাগরণে পাওয়া অসম্ভব, তাই স্বপ্ধে, 
কল্পনার ছারাপথে তোমার সহিত মিশিতাম। একদৃষ্টে তোমার «মুখের দিকে 
চাহিতাম, কি দেখিতাম ? যেন আমার (স্বপ্নের) চুম্বন তোমার পবিত্র অধরে 
লাগিয়া রহিয়াছে । (চুম্বনের দাগ যেন মিলায় লাই)। 

প্রেম, স্বপ্ে, কল্পনায় লুকোচুরী করে, সামনে ধরা দেয় না। অসত্যে সত্য 
ফুটায়! ছবিতে জীবন্ত মৃত্তি দেখায়। মনকে আশ্বাস দিতে কত্ত খেলা খেলে । 
মৃতদেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে। তাই প্রেমিক কাল্পনিক মিলনে ক্ষণিক তৃপ্ত হয়। 





৯১ | 

__চেয়ে ছিলাম তৰ মুখপানে, তব 
কুঞ্চিত কুস্তল পানে-_যে কুন্তুল সাজ 
আবরে তোমায় রাতে ; যেই রাজ সাজ, 
আলোকের জীল, অপ্পরীরা এনেছিল « 
তবতরে, রাখিবারে স্থন্দর তোমায়, 
লুকাইতে তবরূপ, অলোকসামান্য 
পরিজন সম, কবিজন কাব্যগাথা । 

চুলে রূপ ঢাকে, আবার তার ফাঁকে ফাঁকে, রূপের শোভা খোলে। রূপ 
চুলের ভিতর লুকোচুরী খেলে । 


[ ১২] 
ভেবেছি তব মন আনতিব আমি, 
তব অনুপম ছবি তোমায় দেখায়ে ; 

১০ 


প্রথম পত্র 





আপন করিব তব সরব শরীর ।-_- 
জীবনের কোলাহলে, কিম্বা শান্তি কালে, 
ভালবাস! বিনা নাহি আর কোন ধর্ম । 
মন তাতে তাপে বটে, ভাঙ্গে শর সম, 
তবু ভালবাসা ভাল সকলের চেয়ে । 
মনে ভেবেছিলাম, তোমারই অতুল কূপের ছবি তোমায় দেখাইয়া, আমাকে 
্তালবাসিবে ন! বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা ভাঙ্গিব। (অবশ্য তোমাকে 
বলিব না, সে তোমীর ছবি)। তোমার মত আর একজন সুন্দরী আছে জানিলে, 
ভুমি যে অতুল সে ধারণা যাস্ুবে। ভোষার মন ফিরিবে। তারপর তুমি আমায় 
ভালবামিবে (অন্তত: আমার তাই ধাবণ1) | জীবের শ্রেষ্ঠ ধন্ প্রেম । যদিও প্রেমে 
বিরহ ও পরিতাপ আছে, যদিঞ্ প্রেম সহজে ভেঙ্গে যায়, তবু প্রেম বরিষ্ঠ। 
মিলনের সুখ তরঙ্গে, বিরহ বুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়! যায়। যদিও প্রেম কথায় কথাক় 
ভেঙ্গে যায়, কিন্তু ভেঙ্গে ভেঙ্গে আবার জুড়ে যায়। 
এতকথা। বলিবাব্র উদ্দেশ্য, আমি* তোমায় সেই প্রেমে দীক্ষিতা করিতে চাই । 





| ১৩] 

বলেছি পাগল হয়ে “আমার হইবে” 
“কেবল আমারি” যতদিন রবে প্রাণ । 
বড় সাধ হয়েছিল, আনাৰ তোমায় 
হেরিব তোমায় রমে ! আনীত হইতে 
একেবারে বিবাহের বেদিক! উপরে, 
রবে আঁখি থির, মুখে অবীক যাতনা । 

১. 


প্রণয়-প্রলাপ 





আমি পাঁগল হয়ে বলেছিলাম, তুমি আজীবন আমার হবে। তুমিত 
আপনি আসিবে না। তাই বড় ইচ্ছা হয়েছিল, তোমায় বলে ঘরে এনে বিবাহ 
করির। একফোটা চোখের জল ফেলিতে দিব না। যত অক্ফুট যাতনা তোমার 
মুখে মাথান গ্লাকিবে দেখিব। 
যখন বিনতি, মিনতি, কাতরক্রন্দন ফুরায়, তখন লোকে ছলে বলে কাজ 
সারিতে 'চায়। কিন্ত ছলে বলে প্রেম পাওয়া যায় না। 
[00 15 8, 0606 দা1)10)) 10011780012 
21955 10955) ০0011290072 20৮61. 
[275091,৯ 
লোকে আপন ইচ্ছায় প্রেমের ধার সতত শোধ; বাধ্য করিলে কখনও 
শোধে না। 





| ১৪] 
চেয়েছিনু তোমায়হে ! তোমারি তিয়াস৷ 
হয়েছিল আমারহে স্বৃদূর হইতে । | 
বড় কেঁদে বলেছিন্থ কাতর বিলাপে, 
“আমার হইবে তুমি” “কেবল আমারি” 
হতাশ ষদ্যপি হই, দুঃখ পাষাণিবে। 
বড় ইচ্ছা হয়েছিল ধরিতে তারকা, 
তাই উচ্চে উঠেছিনু দেবতার পুরে, 
পাইবারে পুরস্কার তাপরেখ! পারে । 
তোমায় চেয়েছিলাম । দুর হতে তোমার আশ! করেছিলাম | কাছে গিয়ে 
প্রেম প্রার্থনা করিতে ভরসা হয়নি, তাই কেঁদে বলেছিলাম, তুমি আমার «কবে । 
১২ 


প্রথম পত্র 


পক বুকে 





তুমি যি আমার না হও, তবে বড় দুঃখে আমি পাষাণ হয়ে যাব। তুমি আমার 
হৃদয় গগনের তারা, অনেক দূরে আছ, জালাময় শ্রীষ্মমণ্ডলের পারে, তাই 
তোমাকে পাইতে বড় ইচ্ছা হয়েছিল। আমি পুরস্কার আশাম্ (তুমিই আমার 
পুরস্কার) দ্রাকণ ছুখে তাপ জালা সহি! দেবতার দেশে উচ্চে উড়ে গিয়েছিলাম। 
প্রেমে, দূর, তাপ-জাল। জ্ঞান থাকে না, জ্ঞান থাকিলেও তুচ্ছ মনে হয়। কল্প! 
পাখ! আনিয়। দেয়। দূর নিকট হয়। প্রেম-শীতলিত দেহে তাত লাগে না। 





১৫] 

অবহেলা করেছিনু, অতীতের শিক্ষা, 

বয়সের ভ্বান। * বলেছিনু বার বার, 

“আমার হইবে তুমি আমরণ প্রাণ”। 

কিন্ত জানিতাম শেষে, কাল পরাজিবে ; 

তাই ভেবে হেরেছিমু আঁধার আকাশ, 

তাই ভেবে ভেসেছিনু তপ্ত নেত্র নীরে। 

প্রেমে পড়িয়। যে শিক্ষা! পেয়েছিলাম, যে জ্ঞান হয়েছিল, তাহা কিছুমাত্র গ্রাহ্থ 

করি নাই। প্রেমে নিবৃত্ত হই নাই ॥ “তুমি আজীবন আমার হবে বার বার 
একথা বলেছি। জানিতাম, শেষে মৃত্যু আসিয়া প্রেম জয় করিবে। এই 
ভাবিয়া আমার*হদয় আকাশ আধার হয়েছিল; তারপর কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে 
ছিলাগ। | 
প্রেমকাতর হৃদয়ে, অশ্রুই শেষ সম্বল, নিকুপায়ের উপায়। বড় কষ্ট হলে, 
কাদিলে হাদয় খানিক ভুড়ায ৷ তাই প্রেমিক ভাবে আর কাদে কাদে আর ভাবে। 
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[১৬] 
মনে করেছিনু আমি, হেরিব তোমার 
,অমল ধবল রূপ--অতি-অলৌকিক ; 
মনে হয়েছিল, তব কল্যাণ সাধিব ; 
তাই হেনেছিনু হায়! স্থখ শান্তি তব, 
তমোমর নরকের দানবের প্রায় 
কামগর্বৰ অছিলায়, চেরেছিনু আমি, 
অধিকার করিবারে সকলি তোমার । 
কিন্তু শুনেছিনু কার বিবাহ ,বাজনা-_ 
সাবধান করে দিল সুদুর হইতে । 


মলে হয়েছিল, তোমার ধবল জ্ন্নর অনামান্য রূপরাশি ভালকরে দেখি । মনে 
এন্পে তোমার কল্যাণ কামনা করেছিলাম। তাই * ঘোর নারকীর মত তোমার সুখ 
শান্তি নষ্ট করেছি। আমার অযাচিত প্রেমের প্রবল পীড়নে, তোমার সুখ শাস্তি 
ভঙ্গ করেছি। আমি আপন প্রেমের গঞর্ষে তোমায় আপন করিতে চেয়েছিলাম, 
ভাই দূরথেকে কার বিবাহের বাজনা আমায় সাবধান করে দিয়েছিল। 





| ১৭ 
তব এক সখি, চলে যেতেছিল তার 
নিয়তির পথে ।--কার মনোনীতা জায়া, 
বিবাহ হইলে পর, ধেতেছিল চলে ।' 
কিন্তু হায় ! পুনঃ তারে কীদিতে হইবে, 
নিদাঘ ফিরিলে পর, অতীতের তরে | 
১৪ 


প্রথম পত্র 





তোমার সজনী, সেষে আমারো! সজনি, 
বঁধেছিল নিজে, নিজ হিয়ার তিমিরে, 
তার সমাধির ঘর, কীপিতে তথায়, 
আখিজল যবে তার আরনা ঝুরিবে। 
তোমার একজন সথী বিবাহ করিতে যাইতেছিল। (তারই বিবাহের বাজন। 
কানে গিয়েছিল। ) সে তার পতির মনেনীতা। কিন্ত হয়তঃ পতি তাঁর মনোনীত নয়, 
সুতরাং বৎসর ফিন্তিলে তাহাকে 'কাঁদিতে হইবে । সে তোমার প্রিয়সতী, আমারও 
প্রিয়সথী (তোমার ষে প্রিয় আমারও সে প্রিষ্প) | সে বিবাহ করে এসে আপন 
ৰিনাশ-ভবন নিজ হৃদয়েব নৈরাশ্বতিমিরে গড়িয়াছে। (আপনার পায়ে আপনি কুঠার 
হেনেছে)। তাই যখন কেঁদে কেঞ্চদ সার! হবে, তখন কেঁপে কেঁপে সাঙ্গ হবে । 
দেখগেো কেন বা তার হয়েছে পঞ্জর সার, 
গু হয়ে মাল্য দাম শুনতে আছে গাঁথারে। 
বনোমত নহে পতি, মরমে মরয়ে সতী, 


উদ্যাপন করিয়াছে পতি সুখ আশাবে। 
হেমচন্ত্র । 


পতি পত্বীর পরস্পর ভালবাসা ন। থাকিলে, বিবাহে বিষময় ফল ফলে। এক- 
টানা স্রোতে প্রেমতরী ভাসাইলে, অগাধ সলিলে তাহা! ডুবিয়া যায়। প্রেমিক 
ইঙ্গিতে ইহার একটা উদাহরণ দিতেছে । 


[১৮]. 
ভাবিলাম সেই কথা কতক্ষণ বসে । 
কিন্তু তবু পারি নাই ছোড়ে দিতে আশা, 


৯৫. 
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চেয়েছিনু অতদিন যেই সুখ আশা 
__-তব কোমল হাসির মধুময় শাস্তি-_ 
--তব মুখ চুম্বনের সুখময় জ্বালা-_ 
যেই চুম্বন হিল্লোল আরও পবিত্র 

' মায়াদ্বীপ নিবাসিনী মিরাগাঁর চেয়ে । 

অনেকক্ষণ সেই কথ! বসে বসে ভাবিলাম। কিন্তু তবু যাহ! এতদিন চেয়ে- 
ছিলাম, তার আশ ছাড়িতে পারি নাই । আমি চেয়েছিলাম তোমার কোমল হাসিব 
মধুময় শান্তি অথবা তোমার হাসির কোমল শাস্তি। তোমার হাসি কৌমল হলেও 
আমার পক্ষে শাস্তি স্বরূপ-_যেন প্রণয় বিদ্রুপ হাসির রেখায় রেখায় বিসপিত, কিন্তু 
তবু সে হাসির শাস্তি বড় মধুময় । সে হাসির ন্বাল। বড় লুখময়-_সে মধুময় 
শান্তি, শান্তিময় মধু. সে জালাময় সুখ, সুখময় জালা, সুখ ও কষ্ট্রের মধুর 
মিশ্রণ। আর চেয়েছিলাম মিরাগ্ার হাসি হ'তে আরও পবিত্র তোমার হাসির 
উল্লাদ। | ॥ 

_মিরাওা সেক্ষপীরের একটা নাটকের নায়িকা । সে তার পিতার সহিত জলম্ন 
হয়ে এক দ্বীপে বহুকাল ছিল। তাহার চরিত্র অতি পবিত্র ও নিম্মীল ছিল, কারণ 
সে পিতা ব্যতিত আর কোন পরপুরুষের মুখ দেখে নাই। তাই তার চুষ্ঘন বড়ই 
পবিত্র । 





| ১৯] 
পুনরায় করিলাম মম আবেদন, 
বলিলাম তার-স্বরে “কইসে আমার 
সংসার বন্ধন,” “কই সেই করতল” 
১৬ 
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'লোহিত-ধবল, যাহে মিলাইতে হাত 
বাসিতাম ভাল; কই কনকিত কেশ 
যে কেশে বিকাশে তব রূপের মাধুরী, 
যতেক সম রাশি নাম নাহি জানি। 
সে সব আমারি হবে, সেসব লইব, 
স্বণিবে যদিও জানি, প্রেমাধিক্য তরে। 


আমার সংসার বুক্ধন তুমি । তোমার সেই করতল, সেই চুল, সেই মুখ, সেই 
কূপ, (তুমি ঘবণা কর, আর য| কর), * সেসৰ আমার বলিয়! লইভে চাই। 





(২০) 

বুঝিলাম তারপর আমি আপনারে, 
জানিলাম দগ্ধ ভাগ্য দহিবে আমারে, 
যদি বিশ্বাস থাকিতে, করে থাকি আশা, 
-যথা দীনজন আশে ভুক্ত তক্ত অন্ন-_ 
বলিলাম হে ঈশ্বর! মোহে ও বিরহে, 
প্বিত্রিত কর নাথ! প্রণয় আমার, 
নহে ফিরাও ঘ্বণায় তারে। ভার পর 
লুটামু ধূলায় শির, বড় যাঁতনায়। 

প্রেমীর মনে হয়, প্রেমের কষ্ট ও খঘবধারঞকষ্ট উভয়ই সমান। তাই এক একবার 
২ ১৭ 


প্রণয়-গরলাপ 
৮০০০০ 
শ্রেমের বলে দ্বণা চায়। কারণ প্রেম দ্বণায় ফিরিলে, স্বণা প্রেমে ফিরিবে । ঘৃণায় 
প্রেমের পুনকখান হয়--ঘ্বণা প্রেমের বিলোম । 
[92660 15 11001060706, 
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৮০৭ চি রি, 

সি 


7 
হা! পাগল হ'য়েছিমু--জানি আমি তাহা, 
কারু পাগল ভাব রে ছিল চোখে। 
ত্রাসে যেই জন শান্ত কোমল কপোতে, 
নহে আমা হ'তে নীচ, অতই কাতর ; 
আমি যে হেনেছি আশা আনন্দদায়িনী, 
আমি যে দিয়েছি গালি দিব্য রবিকরে। 


মধুর প্রেমের একত্রিশ ব্যভিচার ভাব আছে, তার মধ্যে উন্মন্তুত। এক ভার। 
গায় ত্রিশটা নিম্নে লিখিত হইল। 


_ নির্কেদ (নিরহস্কার) অগস্থৃতি (তুল) চিন্তা 
বদি... ব্যাধি : মতি . 
মৈ্ মোহ ধতি ( খৈষ্য) 

১লী 
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গ্লানি স্বতি ( মরণ) উত্স্ুক্য 

শ্রম জাড্য (জড়তা) অমর্ষ (ক্রোধ) 
মদ ক্রীড়া অশগুয়া ( হিংসা) 
রক অবহিখ(ভাব গোপন ) চাপল্য 

শঙ্কা স্মৃতি নিজ্র। 

ভ্রাস বিতর্ক স্ৃপ্তি 

আবেগ হ্রষ বোধ 





[ ২] 

সে জন নিশ্চয় অতি অন্ঞ্ানু অবোধ, 
যেজন সেদিন চাঁদ ধরিতে গেছিল-_ 

উঠে ছিল নীপশাখে, কর জানু বেয়ে, 

গলা বাড়াইয়ে দিয়ে চুমিতে তাহারে, 

( হেরেছিল সে যাহারে) | কিন্তু পড়েছিল 
ভূমে, গর্ব চূর্ণ হয়ে, জানাইয়ে ছিল 

তার মুর্খ আচরণ, চঞ্চল অনিলে। 


বাস্কৃুবিক নির্বোধেই আকাশের চাদ গাছে চড়ে ধর্তে চেষ্টা করে! চীদ 
গাছের আগে জাগে, মনের ভ্রম মীত্র--টাদ অনেক দুরে । গাছের ডাল বেয়ে 
উঠে, গল! বাড়িয়ে, চাদের চুম! খেতে যাঁওয় নির্ব্ধোধের কাজ বই আর কি! তায় 
শান্তি, হাত পা ভেঙে মাঁটাতে পরী । তুমি চাদ, আমার সদয় গগনেরপ্মনেক 
২* | 


নিত পর 
০০০ 


দুরে আছ, কাছে আছ বলিয়া ভ্রম হয় মান্র। তাই ধরিতে গেলে ধরা দাও ন। 
লাভের মধ, বৃথা! প্রেমচেষ্টায় মন ভেঙ্গে চুর গু'ড় হয়ে যায়। 





[ ৩] 
দোষী হয়েছিনু বড় অদ্ভুত আশ্চর্য্য 
দোষে; কারণ হতাশে, যুঝেছিনু আমি 
নিজ নিয়তির সনে। কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন 
বিজয় ধনশান এবে, ধরেছিনু যাহা 
উচ্চে, জীবন যৌবনে । পাখীর! ছেড়েছে 
তাদের পুরাণ গান-_আদরের গান, 
গাহিত যে গান আগে, প্রতিদিন প্রাতে। 
আমি প্রেমে হতাশ হয়ে, আপনার অনৃষ্ট জয় করিতে গিয়েছিলাম। অনুর 
যে প্রেম লাই, তান্ধ। ভুলেছিলাম।* তাহাতে আমি বড় দোষী হয়েছিলাম 
অদ্ভুত সে দোষ। (অদৃষ্টের সহিত বিবাদ করিয়া কে কবে রী হয়েছে?) 
তাই জীবনের যৌবনে, যে জয়ের পতাকা উচ্চে তুলিয়াছিলাম, (অর্থাৎ প্রেম:রুখ 
জয়লাভ করিয়াছি বলে যে ঘোষণ! করেছিলাম ), এখন সে পতাকা নিরাশার ঝড়ে 
জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। পাখীরা প্রভাতের পুরাণ গান ছেড়ে দিয়েছে। 
প্রাণপাখী ' প্রেমের সামগান ভূলে গেছে। প্রাণের কাতর কাকলি আছি 
নিরুদ্ধ। 
ছিন্ন তারের সভায়, বাল্য-বাঞ্ছ দরে ষায় 
ভাপ-দগ্ধ জীবনের ঝঞ্জাবায়ু প্রহারে। 
পড়ে থাকে দূরগত, জীণ অভিলাষ যত 
ছি পতাকার মত, ভগ্ন দুর্গ প্রাকারে । 
ক  হইমটন্ত্র--. 


১ 


প্রপয়-প্রলাপ। 
ৃ ও 
? ৪ ] 
বা কিছু পবিত্র ভবে, পরিহারে মোরে ।, 
মরুণড মন্ত্রে, কিন্তু বীজন করেন৷ 
কপোল আমার, আগে করিত যেমতি। 
গোধূলি পলায়ে যায় (আমায় দেখিয়া ), 
কি জানি তাহারে যেন কে করেছে মানা ; 
দিন ফিরে দিন আসে, ছায়া পড়ে ঘাঁজে 
তরু হতে দিনে রেতে ; জমেনা আমোদ 
তবু, কিছু মম তরে, মহাপথ পারে। * 
আমার ছুর্দশা দেখে, সংসারের সব পৰি বন্ত আমায় ছেড়ে পালিষে যায়। 
(কারণ তোমার পবিভ্র প্রেমে বঞ্চিত হয়ে অপবিত্র হয়েছি। ) বায়ু বহে যায়, 
কিন্ত আগের মত আর আমার মুখের ঘাম শুথায় নাঁ। শ্াস্তিময়ী সন্ধ্যা 
আমাকে ( অশাস্তিকে ) দেখে পালায়, কে ধেন তাকে আমার কাছে আসিতে বারণ 
করেছে । কত দিন কেটে যায়; শম্পদল তকুর ছায়ায় অ্িগ্ধ হয়, কিন্ত আমার 


বিষন্ন হৃদয়ক্ষেত্রে আর আমোদের ছা! জমে না । বিরহ আতপতাপে প্রেমতরু 
গুধাইয়া গেছে, একে একে সব পাতা ঝরে পড়ে গেছে, কে আর ছায়া দিবে? 





ডি 
অব্যাহতি দাও মোরে--মধুর ললনে ! 
দাঁও অব্যাহতি মোরে--এনচেশ মরিব ; 
যদি আর বর নাহি দাও__ক্ষম দাঁও। 
রবি শশী তারকারা *্ভ্রমে ব্যোমে যারা, 
২ 


দ্বিতীয় পত্র 


সবে সাক্ষী হবে তারা, ক্ষম যদি মোরে, 
এ দীন উল্লাসে ত্বরা ধন্যিবে তোমারে। 


[ ৬] 
আমেতি ! প্রেয়সী মোর | যে দেব সন্স্েছে 
জুড়ান তাপিত হিয়া, যথাসাধ্য তার, 
সহায় হবেন তব সকলি ফুরালে, 
কুশল চাবেন তব সকলের চেয়ে, 
প্রতিদিন করিবে তব সম্ভাষণ। 


আমেতি--একজন বিখ্যাত বেহালা নিশ্বাণকারকের নাম । আমেতি অর্থে 


অধুনা অতি উৎকৃষ্ট বেহালা বুঝায়। এই কবিতায়, প্রেমিক আপন বেহালাকে 
প্রণয়িণীরূপে সম্বোধন, করিতেছে। 








ণ 
মানব প্রতিম ক যদি পাপী . 
চাহে তার মুখপানে, শুনে তার স্বর 
_-ম্ুললিত কণ্ঠস্বর অতি উল্ললিত, 
জ্যোতির্ময় দেবকণ বিনিঃস্ত যেন_-- 
বপ্দৃষ্ট দেবদূত ভারে বোধ হবে। 

সত্যই দেখেন মোরে, জ্ঞান হাঁরাইলে ; 

আমি বুধি, কি ভাবনা ভাসে তীর মুখে । . 


ও 
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তিনি দেখিতে মানব বটেন, কিন্তু তার পানে চাহিলে, পাপী তাপী জন 
দেবদুতের স্বপ্ন দেখিবে। তাকে মান্য বলে আর জ্ঞান থাকিবে না। তাই 
আমি যখন জ্ঞান হারাই, প্রেমে অজ্ঞান অচৈতন্য হই, তিমি সতত আমার 
রক্ষা! করেন। তিনি অনাদরক্রিষ্ট, অতৃপ্ত, বির্হব্যথিত জনে দেখেন। তাই 
তিনি কি ভাবনা ভাবেন, আমি ঝলে দিতে পারি। সে যে আমার ভাবনা। 

তিনি আর কেছ নন্- স্বয়ং প্রেমময় করুণাময় পরমেশ্বর । তার করুণ! 
জশার। প্রেমের দায়ে তাকে ভুলিলে তিনি ভূলেন না। তিনি যে ভালবাসে, 
তাহাকে দেখেন এবং তার ভালবাসাকেও দেখেন। 





[৮] 
সত্যই তাহারে বলি সদ! তরু কথা_ 
অত কথা, আর কেহ, বলে না প্রিয়ারে, 
মোহময় রজনীর মধুময় কালে । 
নগরে, নিকুঞ্জে। কোন অপর প্রেমিক 
আমার অধিক কভু, করেনি হয়তঃ, 
কল্পনা জল্লনা অত, প্রবাস লিখিত 
লিপির প্রসরে, দিতে তার প্রাণ বলি, 
কুহুক মায়ার উচ্চ প্রাসাদ শিখরে । 
সত্যই তাকে সদ! সর্ধদা তোমার কথা বলি। লোকে খ্মাপন প্রিয়াকে 
'মোহমুগ্ধ রজনীতে, মধুর মিলনকালে, লোকালয়ে, নিভৃতে, নিকুঞ্জে যত কথ! বলে, 
আমি তার চেয়ে আরও কত কথ! বলেছি। তিনি সাঙ্গী। বিরহ-বিধূর 


প্রণয়ী, প্রবাসে বসিয়া। ক্র লিপিকার, আপনার প্রাণ বলি দিবার যত করন! 
জল্পনা করে, আমি তাহার অধিক করিয়াছি । 


২৪ 


ঘ্বিত্বীয় পত্র 
৮০০০০০১০০৩০ 


প্রেমিকের মনে হয়, সে তার প্রিয়াকে ষফত ভালবাসে বা বাসিবে, আর কেহ 
তত ভালবামিতে পারে না, বা পারিবে না। তাহার জন্ঘ সে যত আত্মবিসঞ্জন 
করিতে পাঁরিবে”তত আর কেহ পারিবে না। মনে হয়, তার প্রেম অলৌকিক, 
আর কারও হয় না, হযে না--তার কষ্ট বড় কণ্ঠ, আর কেহ পায় না, পাবে না। 
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রোজালিন্দ ।-কিস্তু যতদুর তোমার কবিতায় বলিতেছে, তত দূর প্রেমে তুমি 
কি পড়েছ। 

অরলাপ্ডে! ।-_-আমার প্রেম কতদূর তাহা কাব্যে কিন্বা যুক্তি তর্ক ছন্দে 
প্রকাশ করিতে পারে না। 


শ৯] 

আশ্বাস সান্তনা দেন তিনিই আমায়, 

তার সম নাহি কেহ স্বাধীন সাহসী, 

কিন্তু তিনি তবু কত করুণ কোমল । 

যারা ভাবে অন্ধ তারে, বড় অপরাধী; 

তার আচরণ সদ! স্লেহ দয়াময়, 

কথা কন তিনি বালকের মৃদু ভাষে। 
ইংরাজের প্রেমদেরতা, কিউপিড অন্ধ। প্রেমঃঅস্ব, চক্ষু থাকিতে লোকে 
অন্ধ হয়। | 


চা 


জিসান 


ূ 
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[ ১০] 
যে সময় মম সনে, কথা কন তিনি, 
পাই মধুর আশার কোমল পরশ । 
সে এক আরাম-স্তথ, কি যেন কি এক 
আনন্দ উল্লাস। তার পর, ভাঁবি বসে 
সেই কথ ; ভালবাসা এমনই ধন, 
অধিক মাগিলে পরে কীদিতে হইবে, 


যদি প্রতিকূল ভাগ্য, সহায় না হয়। 
আমার সঙ্গে যখন তিনি কথা কন, তখন মধুর আশার ভাব মনে জাগে । 
তোমাকে পাইবার আশা হয়, তাহাতে মনে আরাম হয়, সে যেন এক বিপুল আনন্দ 
ভাব। কিন্ত মধুর হ'লেও বৃথা আশ! মাত্র; তাই বসে বসে সেই কথা তাবি। জানি 
মনে, যদি ভাগ্য প্রসন্ন ন! হয়, বেশী প্রেমে শুধু কাদিতে হইবে। 
আশার ছলনায় মন কিছুক্ষণ ভোলে, আমোদের ছায়া মনে ক্ষণিক ভাসে, 
অনৃষ্টে প্রেম না থাকিলে, বিফল আশায় পরিশেষে কাদিতে হয়। প্রেমের অদৃষ্ট- 
বাদে পুরুষকার, আশার গল! ধরে ভাবে আর কাদে--কাদে আর ভাবে। 
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ভালবাসা, আশার গলা, হাত দিয়ে জড়াইল-_আশা ভালবাসাকে চুম্বন 
করিল, ভালবাসা সেই নিকট-চুম্বনে শ্বাস টানিল ও কানে কানে কথা-সুধা পান 
করিল। লোফে বলিল, আশা! গেলে ভালবাস! মরিবে ; ভালবাসা, আশার তরে 
অনেকক্ষণ বিলাপ করিল; স্মৃতি আশার চোখে জল ভরিয়া দিল। 





| ১১] 
এস বাসনার সখি, এস পাশে এস, 
এস*আমেতি আমার ; তোমার মুখের 
একটি কথায়, পারি সাহস ধরিতে, 
মুছিয়া ফেলিতে মোর কপোল হইতে, 
লবণ লাঞ্িত মোর নয়ন সলিল; 
নিভাতে অনল যাহা উন্মাদে আমারে ; 
বারিতে পারিগো মম মরম যাতনা, 
তোমায় করিয়া বীণা, বাজায়ে বাজায়ে। 


আমার বত কিছু বাসনা সব তৃমি। আমার আর কিছু বাসনা নাই। 
তোমায় পেলে আর কিছু চাই না । তাই বলি, আমার আদরের আমতি, মনের 
বাসনা, আমার পাশে এস*। তোমার একটী কথায় আমার বিরহ ভয় দৃযে যাকে, 
মনে সাহম হবে, নয়ন জল মৃছিয়া ফেলিতে গারিব । যে প্রেমানলে আমায় পাগল 
করেছে, সে্অনল নিভাইতে পারিব। তোমার হৃদয় বীণায় জামার প্রাণের 
সংগীত বাজাইব। তাতে সকল যন্ত্রণা ভূলির। 


৯. 5007৩) 86006 000. 01 59 09519 
(50706 8100 790538583 1010 00807 0689৮” 
2 ]. 7500800 


সদ 
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এর 


প্রেমিকের বাসনার সাথে সাথে, আশে পাশে, আগে পিছে, তার. বামনার 

বাসনা! ঘোরে ফিরে। এত মেশামেশি, তাই প্রাণের প্রাথমইকে বাসনার সখি 
সম্ভাষণ । প্রেমে এক কথায় সব জুড়ায়। প্রেমের বাজন। এক ঘীণায় বাজে-- 
সে বীণা প্রণয়ীর প্রণয়িণী, সে বীণা গানের প্রাণ-প্রাণের গান। 


[ ১২] 
বাহুলিন ! তব তনু দারু নিরমিত, 
মোহন তাতের সাজে সেজে আছ তুমি, , 
তব কুল প্রথা মত। মনে হয় না যে, 
তব প্রাণ আছে, ওই সোণার পিঁজরে। 
নহে মর যেই পাখী, কূজে তথ মাঝে ; 
না, না--তব অধীনত (কান্ঠ কারাবাস ) 
কবির উচ্ছাস প্রায়, উছলে. উচ্ছাসে, 
মোহন মাধুরী যত, তব চারি পাশে । 
তুমি আমার প্রেম সংগীতের বীণা । তোমার বাহিরের সাজ কাঠের । ( তুমি যে 
কঠিন কঠোর ।) তুমি ভোমার কুল প্রথাগত অুরতার শোভা সাজে সাজিয়৷ আছ, 
দেথে মনে হয় না, সেই সোণার পিঁজরে তুমি আছ। তোমার প্রাণ পাখী অমর। 
ভূমি নিরস যদ্ত্রের দরস সংগীত; কবিহ্ৃদয়ের উদ্ধাম উচ্ছাসের মত ভোষার 
'অধীনতার মধুরতা তোমার আশে পাশে বিকশিত হয়। 
হায়! হায়! বেহালার ভিতর, তারের ছাউনির ভিতর সেই তু্ি-- 
তুমি কোথায় নাই ?-_বিহগের কলতানে, কল্পোলিনীর কল্পোলে, সমীর হিল্লোলে 
তোমারই বাজনা বাজে ; দে অব্যক্ত মধুর নিকণে বিশ্ব ্হ্ধা্ড নিক্কণিত। 


৮ 


দ্বিভীগ হে 
টি... 


[ ১৩ ] 

বেহালা নিল্লিঙ্গ তুমি। গোপনে অদৃশ্য, 

কিন্তু দাও মিলাইয়ে, বিশ্বাস বাঁধনে, 

নরনারী উভয়েরি, সেহ-গ্রীতি ভাব। 

উঠে উচ্চে তব স্বর, উষ! প্রকাশিলে, 

কিন্তু ছ্বিবাম যাঁমিনী অতীত হইলে, 

কত্‌ কথ! পড়ে মনে স্মৃতির কুহকে-_- 

যত প্রেম-বসন্তের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি । | 

বেহালার দেহ আছে, প্রাণ নাই । সে নিজাঁব, নিপ্পিঙ্গ । কিন্ত দে নুরের 
হিল্লোলে, যুবক যুবনীর পরশ্থারের প্রীতিভাব ফুটায়, ছুটায়, মিলায়, মিশায়। 
সকালে, বেহালার সুর বড় চড়ে, রাত্রে নেবে ষায়। জীবনের উধায অর্থাৎ যৌবনে, 
প্রেমের বাজনা তারার সুর বলে, তখন আশাবাদী মধুর সুস্পষ্ট ফুটে । রান্ধে 
সে শুক উদারাম, নাবে। বিরহের অমানিশায়, প্রেমের স্গর মিথ্যা দিব্য বলে 
মনে জাগে। 
[ ১৪] 

আর যবে শশী শোভে শ্বেত মেঘাসনে, 

কাছে লয়ে অনুচাঁরী গতিশীল তার! 

€ যারা ভার ভয়ে সার! ), জানি সে সময়, 

এক আমেতির স্বর, আমার সকলি। 

সেই বাঁছুলিন মোর, সকলের আদি-_ 

একেলা অতুল, প্রিয় গকলের চেয়ে । 


প্রণয়-প্রলাপ 





যে সময় চাদ মেঘের আসনে বসে, পাশে সব তার! সহচরী লয়ে, 
শোভা পায় * (যখন গতিশীল তারাকার! তার ভয়ে গতিহীন হয়,) সেই 
জ্যোৎনাময় তারকিত রাতে, আমেতিন স্বর (আমার বেহালায় তোমার ঝঙ্কার ) 
একমাত্র ভাল লাগে। আর কোন নুর ভাল লাগে না-_সে সুর সকলের সের!। 
“ও মধুর সুর সথে ! চিরমধুমাথা ; 
কি ছার নিগম, তন্ত্র, পুরাণের কথা, 
কি ছার মুরজ, বীণ!, মুরলী, তুম্বকী।” 
মাইকেল। 
বেহালা, বীণ! প্রভৃতি তারের যন্ত্র, সকল যন্ত্রের আগে স্ষ্ট হইয়াছিল, তাই 
বেহালা সকল যন্ত্রের আদি । 





[ ১৫] 
সেই বাহুলিন রমে ! জেনো সেই মত। 
তাহার মোহন তনু হয়েছে গঠিত | 
একটি তরুর অতি যতনে রক্ষিত, 
ভগ্ন অবশেষ হতে ।--যেই তরুমাঝে 
বসতি করিত আগে এক বনদেব ; 
মরেছিল সেথা, জন্মেছিল ঝটিকায়, 
শিখেছিল সেইখানে কুজনিতে তাতে, 
সাগর রহম যত বুঝেছিল রাতে । 
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০০০২ 


সুন্দরি! বেহালার কথা যাহা বলিলাম তাহা সেইরূপ জানিও। তার সুর 
শাড়ন, কাঠের বটে, কিন্ত সেই কাঠ, এক তরুর পুণ্যস্থৃতিময় ভগ্রশেষ। বড়ই 
পবিভ্র। কারণ বছুদিন আগে, সেই তরু কন্দরে, এক বনদেব বাস করিত। সে 
তাহার ভিতর মরিয়াছিল। এক ঝড়ের সময় তার জন্ম হয়েছিল! সে ভাতের 
দিনে ( শ্রীম্মের হালকা হাওয়ায় ), গান গাহিতে শিখেছিল ও নিশীথে সাগরের যত 
অলৌকিক রহ্ত বুঝেছিল। 

আমার বেহালার সকলই অলৌকিক, কারণ সে বেহালার প্রাণ তুমি অলৌকিক, 
সঙ্গে সঙ্গে আমিও অলৌকিক-কিস্তু জগতের সব বন্তই লৌকিক, কেবল প্রেম 
অলৌকিক-_-অভভূত-_-অগাধ রহস্য । 





[১৬] 
আমার আদর স্মেহে, যতন সোহাগে, 
কঠিন ছড়ের মোরু সজোর আঘাতে, 
এখন সকলি তার হয়েছে আমার ; 
দেখায় তাহারে 'যেন সমীরবাসিনী, 
মধুর স্বপন হতে আর মধুময়ী ; 
সে শান্বরী বন্দী যেন আশিসে আমারে, 
নাহি দিবে গালি মোরে, যদিও মরমে 


বড়ই ব্যখিত, পূর্বব সুখ-স্থৃতি তরে । 
দে বেহালা (তুমি) এখন আমার আপন। কখনও ছড়ের ফোমল ঘায়, 
'রখনও তার প্রবল ঘায়। যতনে, শাসনে, তোমার মন পাইয়াছি। ডাকে 
( তোমাকে ) অশনীরি ছায়াজীর বলিয়া! কোধ হুয়। নে (তুমি) অপুর এপ স্বপ্ 
| টু 


প্রণয়-প্রলাপ 

৮ 
হতে আরও মধুর | সে (তৃমি) কাষ্ঠের কারা মাঝে বঙ্দী আছ। সে (তুমি) 
পুরাণ সুখশ্ৃতির জালায় গীড়িত হলেও, দ্বামায় গালি দিবে না বরং আবরার 
করিবে। রী 

প্রেমের নুখশ্বতি স্রোত প্রাণের দলিলে রহিলে, তার জালাসুখে, অভিশাপে। 

আশীর্বাদ, কখনও হাদয় পুড়ে, কখনও হৃদয় জুড়ে। পুড়িলে শীতল হয়। স্মৃতি 
সেই জালামুখ এক একবার মনে জাগায় ; জেগে প্রাণ কেঁদে উঠে-কেদে আপ 
জেগে উঠে। 


০ 


[ ১৭] 
যৌবন বমন্তশ্ৃতি-_সেই স্থুখস্মতি, 
সেই প্রেমের বাঁধন, যে সখ বীধনে 
' এককালে একাকার হয়েছিনু দৌহে 
 প্রফুল্িত ধরাতল সে সময্নে ছিল 
তোমার আমার তরে, বাঁজিত বাজন। 
নিদাঘ অনিলে ; সে পময় দিয়াছিলে 
' কোমল উতর, হয়েছিনু মর মর, 
_ স্গুনি সীমন্তিনী তব সলাজ স্বীকার । 
সেই স্মৃতি--সেই জীবন বসস্তের প্রশয় স্বৃতি-সেই প্রণয় বাধন ষে বাঁধনে 
ছুইজনে বাঁধা ছিলাম সেই সব কথা মনে পড়ে। তখন আমর! হাদয়ের নবীন 
উল্লাসে, পৃথিবীর সব বস্ত প্রফুল্পিত দেখিতাম। মলয় সমীরে প্রেমের বাজন। 
বাজিত শুনিত্রাম। দে সময় তুমি কোমল মধুরম্বরে লজ্জিত ভাবে ষে ভাবা 
জানাইয়াছিলে। তাহ! শুনে আমি যর মন্গ হয়েছিলাম। 
৩২. 


দ্বিতীয় পত্র 


৮ রাজারা বাজ 


প্রেম গেলে স্বৃতি থাকে | স্থৃতি প্রেম ফিরাইয়! আনে। স্ৃতির সলিলে 
মৃত প্রেম সপ্ীবিত হয়। পুরাতন প্রেম নূতন আকারে দেখা দেয়। 





[১৮] 
মনে হ'ল মোর, সেই প্রণয় প্রভাত, 
কাকলি লহরী তব পরাণ পাখীর, 
যাহার চপল হৃদি চঞ্চল হইত 
একটা কথায় মোর; দেখাইত, কত 
অ-বাক অভাব মাখা কেবল আমায় ; 
ভাবিয়া সেকথা, শরীর হইল মোর 
কুহক-আলোকময় যেন বরলাকে।। 
আমাদের প্রণয় প্রভাতের ম্ই সৃতি, ষখন আমাদের প্রথম প্রণয় সঞ্চার 
হ'য়েছিল--তখনকার কথা, সেই ভাব মনে এল। তোমার প্রাণপাখীর 
কাকলি, যার স্বভাবচঞ্চল হ্বদয়। আমার একটী কথায় আরও চঞ্চলহ*ত, 
কত অব্যক্ত অভাব মুখে ফুটিত, ভাসিত, সেই সব ভাব মনে পড়িল। লোকে বর 
গেলে যেমন মোহিত হয়, মেই সব ভাবনা পেয়ে যেন এক কুহক€২4$,আলোকে . 
আমার হৃদয় আলোকিত হ'ল। সু 
প্রেমের দীপাধারে স্মৃতিন বাতি জালিলে, হৃদয় আযাকিত হ্য়। 
স্মৃতি, প্রেমের আলোক; মে আলোক, কখনও নিভে না। নি বিভে 
জলে। : 


প্রণয়-প্রলাপ 


[ ১৯ 
নিমিষে তুলিয়৷ তুমি দিয়েছিলে মোরে, 
স্বরগের ততকাছে যতকাছে আছ, | 


“পাইনু হেরিতে তব তৃষিত কটাক্ষে, 


ফুটিতেছে ফুল্প ভাব, ভাতিতেছে মুখে 
উজল আলোক ভাতি-_সাজে যে আলোক 
দেবতার দেবলোকে- যেখায় বিধাতা, 
প্রতিদেবে দিয়েছেন, এক এক নাম, 
আপন আপন পদ-গৌরব হিসাবে। 


প্রেমিক তার প্রেমিকাকে কত মৃক্তিতে, কতস্থানে, কতভাবে দেখে, তাহার শেধ 
নাই। ভেবেও তৃপ্ত হয় না, দেখেও তৃপ্ত হয় না। সে নেশার বৌকে ভাবে, 
নেশার চোখে দেখে--সহজ অবস্থায়, সাদা চোখে দেখে না। 





[ ২০ ] 


' হায়! মম সম কেহ হয় নাই সুখী, 


অত মদমত্ত সেই মোহমত্ত কালে, 
য়বে এক সুখ-কম্প কম্পিল মরম, 
সে কম্প আসিল যেন তব কাছে হতে 


-বহ্ছি হ'তে শিখা বথা--কিন্ত্র সেই সখ 


হয়েছিল নিবারিত। মরিব ত্বরায় 
পরি শীত শববাঁস, যদি রোধ ভুমি 


' মোর নির্ববাসন সুখ স্থুখ নির্বাসন । 


৩৪ 


দ্বিতীয় পত্র 


আমি মরে যাই সেও ভাল, যে স্বপ্ন সুখে ভোর হয়ে আছি, সে সুখ ভেঙ্গ ন! 
লামার বিরহ নির্ব্বান ঘুচিও লা। হয়তঃ মিলনে সে নখের কম্প পা'ব'ন|। 


তৃতীয় পত্র 


পিস 
আক্ষেপ 


[১ 

আজি প্রাতে ঘুম হ'তে উঠিলাম যবে, 

স্বর্গীয় বিহগ এক, চপল চঞ্চল, 

বিলাপবিহীন জীব, লক্ষ্যহীন গতি, 

কুজনিয়া ছিল যেন তুষিতে আমারে, 

সুদুর স্বনিল সেই পবিত্র কজন, 

সপ্তুতনত্রী বীণাঁরবৰ হইতে মধুর । 

কত কাদিলাম তব বিরাগে বিদ্বেষে। , 

নিজের প্রাণ পরকে দিয়ে ফিরিয়ে না পেলে, পাখীয় মধুর স্বর শুনলে প্রাণে 

কাল! আনে। পাখীর গানে কান! নাই--হতাশ প্রেমিকের প্রাণেই কারা ভরে 
আছে। সে কান্প! চাপা থাকিলেও অপবের মিষ্টি সুরে, এক এক বার প্রাণের 
বাধ ভেঙ্গে উৎলে পড়ে। 


ভৃতীয় পত্র 


কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল 
আমার মনের কথা জানিলি কোথায় ? 
ডাকুরে আবার ডাক পরাণ জুড়ায়। 


| ২] 
হে মহিমময় রবি! ভাবিলাম, তুমি 
শোভামঘ-ক্ষিতিপতি । তব তরে ঝরে, 
বিহগ অধরে, তার উষা:হাসি গান__ 
হাঁসির হরষ ধারা_-হরষের হাসি 
ঝারা। কিন্তু কে শুনিবে মৌর উষাগান ? 
কে ডাকিবে স্েহভরে আমায় বসন্তে ? 
কে শুনিবে হীনস্বর আমার কণ্টের ? 
পৃথিবী যে শোভা, রবি তার রাজা। পাখী, প্রভাতে গান গেয়ে, রবির স্বস্তি 
'করে। রবির তরে, তাঁর মুখ হতে, গীত সুধা চুষিয়ে চুয়িয়ে পড়ে । রবির উদয়, 
"পাখীর গান ছুটে। পাখীর্‌ তাহাতে জুখ, রবির কি ?. 
তুমি রবি,আমি পাখী । তোমার দেখা পেলে, আমি কত ততবস্তি করি; 
তুমি কেন গুনিবে। তাহাতে আমার সুখ; তোমার ক্ষি?, 
শুধু গানে প্রাঞ্চ মেলে না। তবে শ্রিয়ের প্রাণের ছন্দে যদি গান কীধা যায়, 
সে গান বদি তার প্রাণের জুরে, লয়ে, গাওয়া যায়, যে রািধী প্রিয়ের প্রাণে ছেয়ে 
আছে, সেই বাগিধীতে যদি €দ গানের সুর ভীজা যায়, তাহ! হইলে বোধ হয়, 
প্রাণ পাওয়া যায়। | | 


আউটার 


॥ 

এ) ) 
নাগ 
॥ এ ৯ 


রণ প্রলাপ 


[ ৩] 

তব দেখা পেয়ে, ক্ষণ মুখ পানে চেয়ে 

বিশ্বাস তকতি পূর্ণ শান্ত সিদ্ধ কুঞ্জ, 

মুখরিব যত ধন্যবাদ, কে লইবে? 

সেই ছ্যুতি রূপভাতি, তোমারি আপন। 

সেই পুলক হিল্লোল, আমারি আপন। 

গিয়েছিল ( সে সময় ), সকল সন্দেহ, 

ভূলেছিনু দুঃখ, কষ, যাতুনা, বিলাপ । 

বিশ্বাস ও ভক্কিতে প্রেম, প্রেমে শাস্তি, শাস্তিসুথে সব তাপ, সব সন্দেহ দুরে 

যায় । প্রেমের খেয়াঘাটে, বিশ্বাস পারের তরণী। সে তরণীতে শাস্তিপুরে ষওয়! 
যায়। সেইখানে প্রেমময়ী শাস্তিময়ী সদা বিরাজিতা। প্রেমমরীর মুখ দিব্যালোকে 
ালোকিত। সে আলোকে সব দুঃখ তিমির কাটিয়! বায়। 





৪ ] 
উঠিনু চকিতে, তুলে লইন্ু উল্লাসে, . 
মহা মোহাবেশে যেন সখা বাহুলিনে, 
_. শযারে বড় ভালবাসি-_-( কিন্তু তৌম! চেয়ে 
: নয়, মধুর ললনে ! ) চাপিনু উল্লাসে, 
. টানিনু সজোরে তারে মম হিয়! পানে 
*প্যেন রবিকর মালা ভাতের ভিতর 
নাচিল মাতিয়া, মোর 'রিশ্রাম হরিতে। 


তৃতীয় পত্র 


বাজনা জোরে বাজিলে, সুরে সুরে বিদ্যুৎ ঝলকায়। হৃদয় বীণায় বখন 
বিরহ বাজন! জোরে বাজে, তখন আগুন ছুটে যায়, সব শাস্তিসুখ দূরে যায়। 





[৫] 
দেখাল তখন তারে সজীব বলিয়া, 
তাঁতে তাতে যেন কত মমতা! মিশনি 
শুধু মম তরে ।__তনু কীপিল তাহার, 
ঘেন প্রেমিকের মু প্রেম নিবেদনে, 
আখি জল মত "কিছু পড়িল কপোলে, 
মনে ক'রে দ্রিতে সেই বরষের কথা, 
মিলেছিনু যবে দৌহে, সাগর সকাশে। 
ছড়ির টানে, অপ্রাণ বেহাল! ফেন সপ্রাণ হ'ল। আমার বেহালায় আর্মরই 
প্রেমের খেদেক জর বাধা আছে। যেন সে আমার ছুঃখে ছুখী হয়ে 
প্রতি চিনি । কত মমতা অনুনয় জামাইল। সে অন্তুনয়ে জামার চোখে 
জল এল। সেন্জঞ্ যথে পড়িল--যনে, আমাদের দুজনের পূর্ব দিন বত 
জাগিল! 
প্রেমের সুরে নির্জীব সজীব হয়। নীরদ সরস হয়। অঞ্চ নরবিগলস্ রর 
ছুটে। প্েমের শ্তি জাগে । শ্বৃতি--অতৃপ্তি; অশ্রু অতৃপ্তির তৃপ্তি। 





[৬] 
করে, গর্বের, গীত-অনি বাঁছুলিন ইড়ি। . 
৪ 


প্রণয়-প্রলাপ 





কীপিল কৃপাঁণ যেন আনন্দ উল্লাসে, 
হানিতে বেদনা! মৌর। নাহি কি আমার, 
মত আরো৷ লোক, যাঁরা অস্ত আধারে, 
চুমি নিরাশার বারি, শুখায় ক্ষুধায় 

চুমিতে চুমিতে, যার! জলে পুড়ে যায় 
পুর্বব স্বখ কামনার সান্ত্বনার সুখে ? 


তার পর উঠে দড়াইলাম। গীত-অসি বেহালার ছড়ি, গর্কভরে, হাতে 
তুলে লইলাম। ( অসি যুদ্ধের সহায়-_ছড়ি বাজনার সঙ্ায়) (যুদ্ধের বাজনা 
করবালে বাজে -বেহালার বাজনা ছড়িতে বাজে) ছড়ির ঘাত প্রতিঘাতে, 
আমার বেহালার জ্ুর, আনন্দ উল্লাসে (যেন আমার দুঃখ দূর করিতে ) কেপে 
উদ্নিল। (কিন্তু সকলই বৃথা । ) হায়! আমার মত আহার থাকিতে অনাহারে 
কে মরে? 


আমি পিপাসা, তুমি জল-_-আমি ক্ষুধা, তুমি আহাব। তি আমার প্রণয় ) 
থাকিতে কেন ভিখারীর মত তোমার প্রণয় ভিক্ষা মাগি। কেন বা সে প্রণয়ের 
পিপাসায় কাতর হই? কেন সে পিপামার কাতরতায় শুধিয়ে মরি? কেন 
গুঁথিয়ে শুধিয়ে পূর্ব্ব সুখ সাম্বনার জালায় জলে মরি। 
প্রেমিকের প্রেমই আহার-_প্রেম বিহনে সে বাচে না। 
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আমি তোমার--আমার যা! কিছু সকলি তোমার । আমি জানু পাতি, জলি, 
পুড়ি, আমার দেহের বাহিরের প্রতি বেগগামী শিরা, আমার জীবন লতিক৷ তোমায় 
জড়াইতে উৎসুক । আমি তোমারই জন্য গুথিয়ে মরি। 





চির 
নাহি কি আমার মভ আরো কত জন, 
নয়ন যাদের ঝুরে, বলিতে পারে না 
কেনইবা ঝরে ? বলে বারবার যারা 


মহিকা কাহিনী, তাতে শিতলিবে ব'লে, 

আর যারা, কেঁপে সারা সংশয়ের ডরে, 

বারিতে পাবে ন! যারে, সাহস থাকিতে, 

নরকে যাইয়! হীসে, ভেবে পাপ কথ, 

এককালে ছিল যাহা কত মধুময় ! 
এ সংসারে আমার মত আরো কত লোক কি কাদে না? (আমার মত 
" মুখ ফুটে বলিতে পারে না, কেন বা কান্না আমে? (আমার মত) গরমের দিনে 
ঠান্ডা হবে ব'লে, বার বার বরফের কথা কয় না? (আমার মত) সাহসী 
হ'লেও, সংশয়ের ভয়ে (প্ররেষে প্রত্যাখ্যাত, হইবার ভয়ে) কেঁপে সার! হয়ন!? 
€ আমার মত ) মুরকে পড়িয়া প্লমের মধুর গাপ কথা মনে ক'রে হ্থাসে না? 

স;সারে অনেক রকম পাগল আছে। প্রেমিকের (নকল পাগলের ) হাসি ও 

কান্না, তাত ও শীত, সংশ্যও সাহস, পাপ ও পুখ্যের ভেদাভেদ জান কিছু কিছু 
'খাকে, আসল ,পাঁচালের কিছুই থাকে না। 


নী 
আানিিউরহাতিজর 
/ 


৪ 


প্রণয়-প্রলাপ 


[৮] 
আমি আগে এককালে, যৌবন আলোকে; 
পুস্তক পড়িয়৷ দিন কাটাতাম সুখে, 
পেয়েছিনু যেই সখ, পায়না কৃপণ, 
গণে, চুমে, ষবে তার মুদ্রিত-কারঞ্চন। 
সত্য-কৃপ নীর স্বাদ পেয়েছিমু সত্য, 
লেগেছিল ভাল; কিন্তু সেসব ঘুচেছে'। 
আমার ফুক্প যৌবনে (তোমায় ভাল বাসিবার আগে), আমি বই পড়িয়া 
মনের আনন্দে দিন কাটা'তাম। তাহাতে যে সুখ পাইতাম, তাহ! কৃপণেও 
পায় না। কুপণের সুখ অর্থ সঞ্চয়ে। অর্থ অকিঞ্চন অনিত্য। সুতরাং অুহার 
সঞ্চয়ের সুখও অনিত্য। জ্ঞান চর্চার সুখ নিত্য। আমি জ্ঞান কূপের সত্যবারি 
পান করিতাম, বড়ভাল লাগিত। কিন্ত এখন ( তোমায় ভালবেসে অবধি ) 
মে সকল ঘুচে গেছে আমি এখন প্রেমকূপের পঞ্চিল জলে অজ্ঞান হ'য়ে 
আছি। 
জ্ঞানে সত্য নিত্য নিহিত। প্রেমমোহে, জ্ঞান আচ্ছন্ধ হয়। লোকে অজ্ঞান, 
আত্মহারা! হয়। তবে ভাঙ-মন্দ, নিত্য-অনিত্য, সৎ-অনৎ বিচার শক্তি একেবারে 
লোপ পায় না। কিন্তু শক্তি থাকিতেও শক্তি হীন হয়। “কি যেন মোহের 
ঘোরে ধাধে ছু নয়নপ। 





ৰ ৯. 
ইউ :১০৪৪০৭ 
_ হুতাদরে, অনাদরে, পরিহার তরে 7. 
২ 


১০০৯০ 


সেই মায়াবিনী, তার মায়ার প্রভাবে, 
দিনে করে রাত, আর রাতে করে দিন, 
রবিকর লয়ে করে তরল ওষধি, 
সেবি সে ওষধি হাঁয় ! জুরে মোর হিয়া, 
শ্থির স্পন্দহীন হ'য়ে রহে কতকাল । 
রমণী, তার রূপের ভেক্কিতে, মানুষকে যাদু করে; তখন মানুষের রাতদিন জ্ঞান, 
থাকে না। সে রূপের তরল মদিরাপানে মুগ্ধ হয়। তাহার হৃদয় স্তভিত হয়। 
মানব, আপন প্রবৃত্তির বশে এক এক নেশায় মজে আছে। কেহব! রমপ্ীর 
রূপে, কেহব! বিষয়ের মোহে, কেহব| খেলা ও আমোদ ভোর হ'য়ে আছে। একটা! 
না৷ একটা নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। জীবন না ফুরা”লে নেশ। কাটে না। 
আবার নেশ! না থাকিলে, প্রাণ ফাক! ফাকা ঠেকে । 





বচিডিভ 
শিখেছি, বুঝেছি, সুখ বড় ব্রীড়াময়, 
আসেন! সবার কাছে শুধু প্রার্থনায় ; 
বিশ্বাস--সাগর ফেন, গর্বব ফাদ মাত্র; 
বাহ শোতা-_সাজ সয্জা-_অতি অকিঞ্চিৎ; 
+আঁশা+ কীষ্টু যার পাঠ কেটে দিতে পারি; 
এই সর কৃথা মোরে শিখায়েছে প্রিয়ে । 
সুধু প্রার্থনা: করির্ীই সুখ মিলেনা। সুখের দলাজ সক্কোচে, পূ জনা 
রা (জমমেক য্মরে) বি হয়] লুখ সহজে মিলে না] শেষের বত, 
জল বুুদের ভায় কশডঙু শু যনে খাদে ৫ প্রেস মিলে দা). শর গর্ব, 
৬, 
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বিশাস 





অহঙ্কার ফাঁদ মাঝ, কারণ প্রতিদান না মিলিলে, মানব আপনার মিথ্যা প্রেম-অহঙ্কার 
ফীদে পড়ে, কেঁদে মরে। আর বাহিরের শোভা, বেশ পরিপাট্য ও অতি তুচ্ছ। মধু 
হাতেই প্রেম মিলে না। প্রেমিকের আশা অভিলাষ, পতঙ্জের প্রা নু্ধকল্পনাধ 
পাখা লইয়া উচ্চে উঠে বটে, কিন্তু নিরাশার বায় সে পাথ! খসিযা খুডে। , ৫ 
শিক্ষা প্রেমে পড়িলে শিখা যায়। 

প্রেম মূর্থের জ্ঞান__কিন্তু প্রেমিক জ্ঞানমূর্খ_ মূর্থজ্ঞানী | 





[১১] 
হা, তুমিই বুঝায়েছ, ললনে আমায়, 
প্রমিথাস পেয়েছিল যে সব যাতনা, 


শৃঙ্খলিত ছিল যবে, তবু নমে নাই, 
জাগাইয়ে রেখেছিল, কিন্তু চিরতরে, 
বিপ্লব ভীবণ। করেছি কি অস্বীকার 
ভূমিতে পাতিতে জানু ? পাতিনু পলকে" 
কিন্তু মম আবেদনে আসেনা উতর । 
প্রিয়ে তুমিই আমায় সেপব শিখিয়েছ-_অর্থীৎ তোমায় ভালবেসে আমার 
সেসব জ্ঞনি হ'য়েছে। (প্রেমে আমার দিব্যচক্ষু ফুটেছে )। তোমায় ভালবেসে 
প্রমিধাস যে অসহ্য যাতনা পেয়েছিল আমি তাহা অনুভব কর্তে পেরেছি। 
ভালবাসার কি যাতনা তাহা বেশ বুঝেছি। প্রমিথাসের মত আমিও তোমার 
প্রেমের শিকলে শিকলিত হ'য়ে, হৃদক্টে ধঁটরতরে চিতানল জালাইয়াছি। অত 
কষ্টেও প্রেম ছাড়ি নাই। আমি আডভূমি প্রণত হয়ে, তোমার প্রেম আবেদন 
করিতে সতত প্রত্তত, কবে তাহা করিতে অরাজি? কিন্তু আমার আবেদন 
বৃথা, তুমি শুনিবে না--শুনিলেও কোন বিচার বিধান করিবে না। (তুমি 
আসামী--আঁবার ভুমি নিজে বিচারক, কাজেই ভুবিচারের আশ! কোথায়? ) 
88 


তৃতীয় পত্র 
পরারহাাতারররাারাত 

প্রমিধাস একজন গ্রীন দেশবানী ছিলেন। এইরূপ প্রবাদ আছে, তিনি 
ৃত্তিকায় মানব মুত়ি গড়িয়া তাহা স্লীবিত করিবার অন্ত স্বর্গ হ'তে আগুন চুরি 
রিয়া আমিহাঁডিটিল। সেই দোষে জিয়াস ( একজন শ্রীস দেবতা) তাহাকে 
ককাশশ পর্বতে. শৃঙ্খলিত করিয়াছিল। সেই খানে এক ঈগল, পাখী প্রতিদিন 
তার যকৃতদেশ আহার করিত, কিন্তু রাত্রে যকৃত আবার বাড়িয়া ূ্াবস্থা প্রাপ্ত 
হইত। এইরূপ প্রযমিথাসের যাতন! অসহ্য হইয়াছিল। পরিশেষে হারকিউলিদ 
( গ্রীক মহাবীর ) সেই পাথীকে মারিয়া বন্দীকে শৃঙ্ধল মুক্ত করে। 





১২] 
কেন প্রিয়ে! অত তব রাগ অসন্তোষ ? 
কিছু মন্দ ভাবি নাই, চুরি করি নাই 
দিব্যবহ্ি রবি হ'তে ; কিন্তু চেয়েছিনু 
খুঁজিয়া আনিতে তব মহিমা গৌরব, 
কারেছিনু সে কামনা জীবন-বসস্তে 
কিন্তু হায়! তাহা এবে হ'ল কৃতাকৃত। 
তোমার রাগের অসন্তোষের কারণ কি? কিসে তোমার রাগ হয়েছে? 
কেন তুমি আমার প্রতি অত অসন্তষ্ট ? (কেন তুমি আমায় ভাল বাস না?) 
প্রিয়ে ! আমি মন্দ ভেবে তোমায় ভালবাসি নাই। আমি (প্রযিথাসের মত) 
বগা অনল টি ক'রে আনি নাই। তথ আমি, আমার জীবন-বসন্তে ( যৌবনে) 
তোমার মহিমা গৌরব খুঁজি আনিতে চেয়েছিলাম, তোম!র মহিমা মহিমান্থিত. 
হ'ব বলে চেষ্টা করেছিলাম; কিন্ত সে চেষ্টাও তার সুখ, সকলি ছুটে চাস 
যাহা ফিছু প্রেম চেষ্ট করিয়াছি মকলি *্নকৃত হয়েছে। | 
: অর 
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| ১৩ ] 
প্রার্মিলীম বর মোর । গীঁথিলাম গানে, 
আকুল ব্যাকুল ভাব, স্পানন্দ, রহহ্যা, 
মলিন বিবর্ণ আর নির্বাক নৈরাশ্য । 
প্রার্থিলাম বর মোর। যেন মনে হ'ল, 
প্রাণ মোর, সেকালের কোন আচাধ্যের, 
যিনি বড় ভালবেসে, দুঃখে, কষ্টে, ব্লেশে, 
হইয়াছিলেন শেষে, জ্ঞানী বলবান। | 
আমি যাহা চাহি, তাহ! চাহিলাম ( আমি তোমায় চাহি, তোমার প্রেমই চাহি- 
লাম )। আমার গানে, বিরহের আকুল ব্যাকুল ভাব, প্রেমের আনন্দ, প্রেম 
প্রার্থনার মুখ, সে প্রেমের বহন্য, সঙ্গে সঙ্গে কিছু নৈরাশ্য মিশাইয়া দিলাম। গানের 
সুবে নানা প্রকার ভাব মিশিয়। গেল, সেই সব ভাব মিলিয়া হদয়ে আবার প্রার্থনা 
জাগাইল। ধ্যানে যেন হারান বল ফিরে এল। আমি অবল ছিলাম, সবল 
হইলাম। অজ্ঞান ছিলাম, সঙ্ঞান হইলাম । 
লোকে ভালবেসে অজ্ঞান হয় না, অজ্ঞান হয়েই ভালবাসে । তাই কষ্ট পায়, 
কষ্টপেয়ে তবে জ্ঞান হয় । 





| ১৪ ] 
যবে সর উলিত কাপিয়া কাদিয়। 
রোধিতাম তাঁরে। যবে বড়ই কাঁপিত, 
নাঁচাইয়ে তূলিতাম ছড়ি হ'তে ত্বরা, » 
-_-নেচে উঠে ত্বরা যথা সন্ত নুপ্তোখিত। 


৬০০০৯ 


দুষ্টা ললন! নিদাঘে-_-বাজাতাম জোরে, 

তাতের ভিতর হ'তে পশিত শ্রবণে,  »& 

পুতহিয়! যোগিনীর আকুল রোদন । 

বিরহের আলাপ করিতে করিতে, যখন আমার বেহালার সর ক্ষণ বিলাপে 

উলে উঠিত, তখন তাহাকে থামাইভাম। আবার বাজাতে বাজাতে যখন বড় 
কেঁপে উঠিত, তাকে নাচিয়ে তুলিতাম। নবযৌবন! রমপ্ী সবে ঘুম ভেঙ্গে 
' যেমন বেগে, উল্লাসে, শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে, আমার বেহালার ছড়িকে তার তন্্ী 
শহ্য! হ'তে সেইরূপ বেগে উল্লামে উঠাইতাম। আরো জোরে বাঞজাইতাম; যেন 
ঠাতের ভিতর হতে এঁক পবিত্র যোগিণীর ক্রন্দন শুনিতে পাইতাম । 


০০ 


[ ১৫] 
ফিরাতাম সে আলাপ অপর আলাপে ; 
খেলিতাম ছড়ি লয়ে ঠিক ততক্ষণ, 
যতক্ষণে স্বরজাল আনন্দে ছায়িত। 
টানিতাম পুনঃ তারে স্বনিবে বলিয়া 
সত্য, চির-অনুরাগ, ছুঃখ, পরিতাঁপ, 
জীবন, প্রণয়, আর মহা! মোহ ভাব, 
হৃদয়ের জ্বাল! যাঁহে দহে দেহ মোর । 
কাম্সার চড়া গ্ুর ছেড়ে নরম সুর ধরিতাম । সে নুরের উচ্ছাসে প্রাণে 
চ্মুখ দুখের সব ভাব জাগ্িত্ত। | 
একই যন্ত্রে দুখ ছুখের সব বাজনা বাজে। হৃদয় বীগায় সুখ হুঃখের সব 
তার বাধা আছে। ঘুষ ছড়ির ঘায়, দয় বীশায় জীবনের সব বাডারি বন্কত হয়। 
সক 
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[ ১৬] 
স্বয়ং স্থরগীতনাথ ধরিতেন হাতি, 
বাধ্য করিতেন তিনি, আমায় ভাঁবিতে 
(বাজাতে বাজাতে, ) সেই হতভাগ্য মুগ্ধ 
মুক্ত বনপথ, যেথা নিশীথে হুজনে 
ভ্রমিতাম এককালে, যেথা মোর স্বর 
উঠিত উল্লাসে ; তারপর সচকিতে, 
হইতাম পুলকিত-_ডরিতাম দৌহে। 


আমার বেহালার কাতর সুর শুনে, স্বয়ং সঙ্গীত দেবতা৷ আসিয়া যেন আমার 
হাত ধরিতেম। অতীত ম্ুখের স্বৃতিলেখা আনিয়া সামনে ধরিতেন। যেন 
জোর ক'রে, জেদ ক'রে, সেই মুক্ত বন্য ভূমি যেখানে তৃমি, আমি, ছুই জনে এক 
কালে রাজ বেড়া'তাম তাহার চিত্র আতা ধরিতেন--যেখানে আমরা মনের 
উল্লাসে গাহিতাম, মনে এক হঠাৎ আনন্দ আমিত ও দুইজনে ভয় পাইতাম 
সে চিত্র আকিয়া দিতেন । | 


৪৮ 





চাহি 
সেবিব ব্বপনে বিষ মরিব উল্লাসে; 
আরনা পাতিব জানু তোমার সমীপে, 
আরনা বসিব কুঞ্চে, আরনা ভরমিব ৰ 
শৈবলিনী তীরে, হৈম উপত্যকা তলে, 
অথবা গাঁথিয় দিব্য আলোক মালিক্কা 
ভূবিব না তোমায় হে প্রান্তরে কান্তারে। 


১৪০২০৪০০ 


প্রণয়ী অনাদরে, বিরহে, কষ্টে, কথায় কথায় মরিবার সন্কক্প করে, কিন্তু তাহা 
বাঁচিবার ছল মাত্র । জীবন থাকিতে কেহ কি মরিতে পারে? তাই প্রণযী স্বপ্নে 
বিষ খাইয়া মরিবার ঙ্কল্প তাহার প্রণযিনীকে জানাইতেছে। 





[১৮] 
সদয় হইতে যদি, সহজ হইত 
কত সেই সব কাজ; সহজ হইত 
আরও কঠিন কাজ, পারিতাম যদি 
যেতে আশা-সীমাভৃমে, পারিতাম যদি 
পুরাইতে স্বখ আশা, মম মনমত-__ 
আদায় করিতে প্রিয়ে, তব কাছ হ'তে, 
বলে নহে, মানে মানসে একটা চুম্বন, 
পুরন 
রাজার শাসনে যার আদায় স্মিলেনা । 
দি তুমি আমার প্রতি সদয় হইতে, যদি তুমি আঁমার মনের বাসনা পূর্ন 
করিতে, যদি মানে মানে, আপন ইচ্ছায়, আমায় একটা চু্বদ দিতে, আমার হইতে, 
তাঙ্ক! হইলে আগে যে সব কাজ বলিয়াছি, তাই সহজে করিড়াম। এমন কি 
আরও কঠিন কাজ, অল্প পরিশ্রমে করিতাম । ্‌ 
প্রেম বড় পুরছ্ঠুর। সে পুরষ্কার আশার, লোকে অরাক . কট অনায়াসে 
সহিতে সতত প্রস্ত্বত | 





[১৯1 
বেশী কথা নয় আমি মরিতেও পারি, 
বেশী কথা নয় আমি সহিতেও পারি, 


৪ পি 


প্রণয়-প্রলাপ 





দেহমনস্তাপ) শাস্তি, পীড়ন, মরণ, 
বারেক চূন্বন যদি পাইহে তোমার । 
কারণ তা'হ'লে আরনা বিলাপ ক'রে, 
শিখাব করুণ হ'তে ; তিতি আখি জলে, 
লুকায়ে রহিয়া তব চিকুরের জালে, 
প্রসন্ন হইব আমি তোমার প্রসাদে । 
প্রেমিক এক চুম্বনের তরে সব ছুংখ সহিতে, সব শাস্তি লইতে সতত 
প্রস্তুত! সে মনে করে, সেই এক সুখে তার সব ছুঃখ যাঁবে। চৃস্বনেই প্রেম 
মুখরিত হয়__চুম্বন, প্রেমের প্রস্তাবনা । 
30 06 ] 1056৫) 85 1 06511 (0 ০06 
18615 11)016 10 006 01586 51015216 01 0)06 9810 
00 18006 01 9৮1] 05৮22200680) 2100 0110), 
শা)2৮ 1 5001101621--11 1 16 10৮6০ 1 09৪৪ ? 
411 606 20255 210 005 0065 0110 01 781 
(01681 106 0010 01702 200 01626, 1 01900 সা 201109, 
16101755012 
আমার মনের মত, তোমার ভালবাসা যদি পাই, এই বিশাল পৃথীতলে, 
জগ্ম হইতে মৃত্যু অবধি, পাপের ও মন্দের বিস্তারে, এমন কি আছে, যাহা আমি 
ভয় করি? যদি তৃমি আমার হও, স্বচ্ছ প্রেম, কষ্টের ভিতর ও বাহিরজগত ভেদ 
করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দিবে। 


7 





[ ২০] 
বেশী কথ! নয় বলিলাম যেই মত ; 
আরও বেচিৰ মম জীবন পদার্থ 
€.৫ 


তৃতীয় প্র 
স্বর্গ হ'তে আসিয়াছে যত কিছু সুখ, 
সব শাস্তি জানে যাহা দেবতা স্বরগে, 
যদি মরিবার আগে, নিমেষের তরে, 
রহিতে পারিগো৷ আমি, তব সনে রমে, 
ধবল সুন্দর তব হিয়ার তুষারে। 
আমি সব সুখশাস্তি, স্বর্গীয় আনন্দ, নিজের জীরন পর্যস্ত বেচিতে রানি আছি, 


য্দি সে পবের. বিনিমঞ্তে, মরিবার আগে, তোমার ধবল সুন্দর শীতল হয়ে স্থান 
পাই। তাহাতেই কৃতার্থ হইব। আমি ওই এক সুখের তরে, আর'সব সুখ 
ছেড়ে দিতে পারি। 
485 [15015 598] 006 006982 
75150 00109 00617106506 
495 50100 00 910105 00911095509 
9661 ] 0) 01985. 
| 1. 1৩8 লি 000 
নদী যেমন সাগর পানে ছুটে, শ্রান্ত জীবকুল যেমন নিজ নিজ বাস স্থান 
খু'জে, বাতজীর্ণ তর যেমন বদর খু'জে, আমিও তেমনি তোষার হদয় খুঁকি।. 


৫১. 


১ 
৯. 


এ রী 
১ ঃ 


ডৎকগ)। 


১] 
যামিনী যাইলে জানি আনন্দে অবনি ; 
পাখী শিশু জাগে কুপ্জে, 'চিচিকুচি করে; 
বীরবর রবি চাহে আকাঁশের পানে, : 
উজ্দ্বল লোহিত বর্ণ শিবির হইতে রর 
সারাপথ ছায় তার প্রন্ফুট প্রসূনে। 
প্রভাতে রবির উদয়ে ধরাতল প্রফুল্লিত হয়। পাখী জাগে ফুল ফোটে। 
[21 10811 0056 180 5 06959075820 গে 
20020059005 205 00 2159 
4১00 10006 118 0৩০৪ 0০21 
শু0 0109 0061 2০01061 8795. | 
91081551216 


৫ 


চতুর্থ পত্র 


শোন! ওই শোন চাতক স্বগৃর্ধারে গীল গাহিতেছে, সবিতা আকাশে 
উঠিতেছে, গীদাফুলের কু'ড়িগুলি উ'কিমেরে তাদের সোনালী চোখের পাতাগুলি 
খুলিতেছে। | 
জীবের স্বাদ আকাশে যর্খন প্রেম রবি উদয়, তখৰ ,তার জ্রাণ-পাখী 
আগে, কত কলতান চুটি। তক়ি অর ুফুটেউঠে। সারা জীবনের পথ 
সে আলো আলোকিত ইয়। 
[ ২এ 
কি কাজে এসেছে রবি “ অত কমে, শ্রমে, 
কি সুখ সে খোঁজে ?--বিচরে আপন পথে 
সম্রাট দিজর সম অদম্য প্রতাপে 7 
ধায় তার লক্ষ্য সীমা পশ্চিম গগনে ; 
ছাড়ি বেশ, নিশ্রাস্ত্িয়া আরাম শয়নে, 
রুধিকি হেরিবে সেথা নিশীগ স্বপনে, 
নীরোর আদেশে হত দেবোপম জনে ? 
নীরো গ্রীস দেখে একজন দুর্দান্ত ও নৃশংস নরপতি ছিলেন। তাহার 
আদেশে অনেক ধশ্াত্মা হত হইয়াছিল । 
সিঙ্গার-_গরীসদেশের মহা প্রতাপশালী দিথবিজরী সম্াট। 





চটি 
রবি কি শিবিরে তার, বিচারে আনাবে 


প্রণন্র-্রজাপ 





বল অত্যাচারে, উপভোগ করেছিল 
সপ্তকন্যকার সর্ববপুপ্রী তারাটারে ; , 
রেখেছিল ফেলে তারে স্তিমিত ভবনে, 
” স্বালেনি সে দীপ,.যাহা দীপিত ছ্যুতিত 
আবাস তাহার, শূন্যে আকাশ উপরে । 
প্রীস দেশের পুরাণে লিখিত আছে, আযাট্লাস,ও পরী প্লিওনির ওরস জাত 
সাতটা কন্ঠ! ছিল, তাহারা সাতটা তারকায় পরিবন্তিতা হইয়াছিল। আমাদের 
দেশে এই সাতটা তারাকে সপ্তকন্তক] বা সপ্তধি মণ্ডল বলে'। 
কবে কোন উপগ্রহ এই সাতটী তারার একটা তারাকে উপভোগ করিয়াছিল 
ভাহার বিবরণ খু'জিয়া পাওয়। যায় নাই। 


এরা, ৪০০০৮০৬৩৮৫৪ 


[৪] 
তা*নয়, তা'নয় | খুঁজে রবি প্রাণ বধু 
টাঁদে- সেই স্সিগ্ধ ঢ্যুতিঃ জ্বলিত জ্যোতিক্কে, 
যার তরে কেঁদেছিল এন্ডিমিয়ন । 
বিশ্বাস করেসে, পাবে তার প্রেয়সীরে 
পাথোধি প্রবাহে, কিম্বা বিজন বিপিনে, 
আগামি নিদাঘ কালে । ভাল বেসেছিল, 
তারে, সেই দিন হ'তে, রাহুর কবলে, 
মুরছিত সৃতপ্রায় হয়েছিল যবে । ' 
প্রীসদেশীয় পুরাপ মতে অস্তমুখ ক্ষবর নাম এন্ভিমিস্বল। এন্ডিমিয়ন চিন্ধ 
রি 


চতুর্থ পত্র 

পারো রাতালহাতি? 

নিজ্রা ও চির-ফৌবন বর. পাইয়াছিল। টাদ তার রূশে মুগ্ধ হয়ে, প্রতিরাজজে 
কেরিয়ার ল্যাটমাস্‌ পর্বতে ( এন্ডভিমিয়নের বিশ্রাম ভুমে ) নামিয়। আসিয়া চুম্বন 
করে। এন্ডিমির়ন যে, কেন চাদের জন্য কীদিয়াছিল, তাহার বিবরণ পাওয়! 
স্বাতর লা। 





[ ৫ ] 

তখন সে পরিচয় পেয়েছিল তার, 

চিনেছিল তারে তার রূপের ছটায় ; 

জানিত পবিভত্রা তারে, জানিত পরিত 

ইন্দু, কটিতটে তার, ধবল মেখলা- 

হার, ইন্দুরত্র জিনি; চেয়েছিল ষবে 

রবি তার মুখ পানে, জানিত জিনিবে 

শেষে, বেড়িবে তাহারে, স্নেহ আলিঙ্গনে । 

রবি আলোক উত্তাপ দানে ধরণীকে প্রফুল্িত ও সঙ্্ীবিত করে, ইহাই তার 

কন্মভার । সে অত্যাচারীর দোষ বিচার কন্ধে না--অসহায়া নারীর প্রতি বলাৎ" 
কারের বিচার করে না। সেআপনার পথে আপন কাজ সেরে, কারও হাক ডাক 
ন। মেনে, সটান আপন রাস্তায় চলে যায়। কিন্তু রবিও একজনের প্রেমে বন্ধ, 
সে অনাদি অনস্ভকাল চাদের সন্ধানে ফিরে--কিত্ত চাদ ধর! দেয় না। গ্রহণের 
সময় ববি চাদের সামনা সামনি হয়ঃ পৃথিরী মাঝে পড়ে, সে সময় রবি চাদকে 
পৃথ্বীরু আড়ালে দেখেঃ মে তখন তার পরিচয়: পায়-চাদের পূর্ণ মাধুরি তখন 
বিকশিত হয় । 


৫৫ 


প্রণয়-প্রলাপ 
রা 


[ ৬] 
আমি রবি--তুমি চাঁদ, হইতাম যদি 
সেই মত সখি, ভবে নাহি রহিতাম 
অপেক্ষিয়া অতক্ষণ, শুনিতে তোমার 
শুভ পরিণয় গীতি--অলৌকিক অতি। 
রাঁরণ তাহলে, কহিতাম সবগ্রহে, 
আনিতে তোমায় ঘরে, দিন না ফুরাতে, 
বলিতে তোমায় রাণী রাজ রাজোশ্বরী, 
শোভিয়! মুকুটে শির জনতার মাঝে ॥ 
বদি তুমি চীদ আর আমি রবি হইতাম, তাহলে তোমার সহিত শৌকিক 
বিবাহের অপেক্ষায় থাকিতাম না । একেবারে তোমায় আমার ঘরে ক্সানহিতাম, 
তোমায় মুকুট পরিয়ে, রাধী সাজিয়ে ঘরে নিয়ে আদিতে লোক পাঠাইভাম | 
রবি সকল গ্রহের অধিপতি। আমি যদি রবি হইতাম, আর তুমি 
জামার উপ্রগ্রহ চীদ হা'তে। তাহলে কি আর তোঘার সাঈশ্াধন! করিতাম ? 
ধ্মাছি কিআঁক তোসার চক্রে ঘুরিতাম? তোমার আশায় ফিরিতাম তোমায় 
আমার চক্রে চিরদিন ঘুরাইভাম। তোমার আলোকের আশায় সাদর 
াঙ্গার আলোকে তোমায় আলে।কিত করিতাম | আমার হৃদয়ে তোমার আসন 
পাততিতে যাইতাম না। তোমার হাদয়ে আমার আসন .পাতিয়া বসিভীম। 





চি 
ভাতিব আনন তব এপোলের যত, 
দ্বারিব নিচোল তব, ডাকিব সে নামে 


৫৬ 


চতুর্থ পত্র 


যে নান বাদিত ভাল ড্যাফ্নি সুন্দরী 
তব লাগি হব আমি স্ফটিক ধবল-_ 
উদ্দাম স্বাধীন বথ! লেঙীরী প্রণয়ী, 

ূ ঝলকিত জ্যোতিঃ যার নয়ন হইতে । 

_ এপোলো শ্রীক দেবত|--নুর্ধ্য। গ্রীকপুরাণে, এপোলোর অনেক প্রেমকাহিনী 
ক্মাছে। তাহার যৌবনে, মে প্রথমে পেনিয়াস নদীর কন্তা পরী ছ্যাফনিকে ভাল 
বামে। কিন্ত ড্যানি শুধু মৃগয়! ভাল বাসিত। এপোলে! তাহার প্রেমে মুস্ধ 
হারে, তাহাকে ধরিতে ছুটিয়াছিল। ...ড্যাফ্নি এপোলোর সম্ভাষণে, তাহার পরশ্্য 
প্রলোভনে, কিছুতেই আত্মসমপণ করিতে সম্মত ন! 1 হইয়া, আগে আগে পলাইয়া 


গিয়াছিল। “শেষে শ্রাস্ত ক্লাস্ত হয়ে যখন প্রায় ধর! পড়ে, এমন সময় পেনিয়াস 
মদদীতীয়ে তাহার পিতার নিকট আমে এবং তাহাকে রক্ষা করিতেও তাহার 
আকৃতি পরিবর্তন করিয়! দিতে অস্ভুনয় করে। সেই জলদেব তাহার কন্তাকে 
গে" বৃক্ষে পরিবর্তিত করে। এপোলো আসিয়া সেই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে। 
সেইজন্স “বে” বৃক্ষ এপোলোর বড় প্রিয়। 

ড্যাফনি সু্াঞ্ষে ভালবাসিত তাহার নাম ছিল ডেলিয়া। ডেলির! ড্যাফ্‌- 
নিন জরীবিজ্রস্থায় মরিয়াছিল ড্যাফ্নির অশ্রময় প্রেমকাহিনী শ্রীকখুজাণে 
লিখিত আঁছে। 

লেড1--জিয়াস ও নিমেশিষের ওরস জাত বন্তা। তাহাকে এক হীক মক 
তাল বানিয়াছিল। কিন্তু লেডা তাহার আলিঙ্গন ইইতে পলাইয়া আসিয়া, ভং হসী 
রূপ ধারণ করে। সেই দেবতাও হংলরূপ ধরিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে । 


[৮] 
তার পর হবে সেথা মহা মহোৎসব, 
অফুরন্ত--যতক্ষণে প্রিয়ে না চুমির 
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তব মুখ খানি, মোহে, স্বপ্নে, নিদ্রা ঘোরে, 
সারাটি জীবন, জীবনের রহোন্তাসে। 
পাবে প্রতি তারা এক এক সহচরী, 
_ মাচিতে শিখাব আমি তাহাদের সবে, 
যেইরূপ পুরাকালে, গ্রীস জনপদে, 
নাঁচিত নিবর! দল দৈব শিক্ষাথীনে । 
তোমায় পাইলে আনন্দ উৎসবে প্রাণ মাতিবে। আঙ্জীবন সে উৎসব ছুটিবে। 
মে উৎসবে আকাশের তারাদল আনন্দে নাচিবে। | 
জীবন ফুরস্ত কিন্তু চুম্বন অফুরস্ত। তাই প্রেমের উৎসব অফুরস্ত ছুটে 
_-প্রেম এক জীবনের নিক্ষণে সীমাবদ্ধ নয়। কোটা জীবনের কোটা চুম্বনেও 
জীবের প্রেম পিপাসা মিটে না। 
601) 1 0161) ] মডি5 05056556901 ঠা 
4 0)11]107, 508105 ০০৫1০ 01600100651 : 
১৮]] ০1৫] 91660 10%'1)005 11 01155 
400 0761] 810 826 017 6৮61) 1195 ; 
10 00920 00 900] 51)0010 5216৫ 199 ; 
501] 0010 ] 10155 8100 0117 0০ 03৪০, 
35102 
হায়! যদ্দি তোমার অনলস্নয়ন চুম্বন করিতে পাই, দশলক্ষ চুস্বনেও হয়ত 
পিপাসা মিটিবে না। তবুও আমার সুখ সেই চুম্বন সুখে ডূাইয়া রাখিব। 
প্রতি চুম্বনে এক এক যুগ কাটাইব। তাহাতেও আমার হ্বায়ের পিপাল! ফিটিবে 
না-_তবুও তোমায় চুম্বন করিৰ ও তোমাতে মিলীন হইব / 
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[৯] 
সাহসে সাধিব কাজ ; আমার অঙ্গুলি 
তোমার অলকে, ত্বর! ধাইবার আগে-_ 
আভূমি প্রণত রমে করিতে তোমায়, 
বুঝিতে পারিবে, ভয় হর্ষ ভাব, তৰ 
প্রকুল প্রসারে ; তব মৌন অনুনয়ে, 
পরে, ব্যথা পেয়ে, দিব উচিত উত্তর 
তোমারি প্রশ্নের, ত্রস্তে, পুরুষের মত । 
জোর করে তোমাকে আমার প্রেম চাহিতে বাধ্য করিবার পূর্ধ্রের আমার, 
'অধাচিত স্্েহ নিগীড়নে তোমার ভয় ও আনন্দ হইবে | তোমার মুখে অনুনয় 
মাঁখ। খাকিবে কিন্তু মুখ ফুটে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সেই দেখে আমার 
মনে কষ্ট হবে, তুমি যে সব কথা তখন জিজ্ঞাসা করিবে, ভাহার-ীত্র'সরল উত্তর 
দিব। 
[১০ ] 
আমিকি ক'রেছি পাপ, দয়িতে আমার ? 
প্রমদ্ প্রলাপে মোর হ'য়েছে কি পাপ ? 
অগ্দরী আনন যেগো চুম্বনের তরে 1 
করেছি কি স্বপ্নে, বনে, নৃতন ভারতে, 
বিবাহ-কারণ পূর্বব-প্রণয়-প্রার্থনা ? 
হায়! হদয় আমার, প্রেম স্বরে শীর্ণ 
চঞ্চল, দুর্বল অতি, সুখ বিরহিত 1 


ৰ 
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প্রণয়-প্রলাপ 
পির 
ওযু বড় বিষম জর-নৃত্তন জরে স্বাস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ ব্যাধি 
ব্মারোগ্যের সূচনা করে | কিন্তু জর পুবাতন হইলে, আরোগ্য বড় সহজে হয় 
না--প্রেমের পুরাতন জর, কলিত (নকল) চুম্বনে নারে না, আসল চুম্বনে তবে 
নারে। 
নৃতন ভারত--আমেরিক|। 


[১১] 
কীদিব না আর আমি, আর ন! কাদিল, 
বিলাপ করিব রাতে, কিম্বা পাতি জানু 
করুণার আবেদন মাগিব আবার । 
এক আনন্দের শীর্বব করে বায়ু কুষ্রে ; 
এক আনন্দের গর্বব,আমিও করিব 
তব স্বণা পরিহারে- বলিব তোমায় 
কত ভালবাসি প্রিয়ে সকলের চেয়ে । 


তোমার জন্য আমি আর কীাদিব না। আর তোমার করুণা মাগিব ন!। 
তোমায় না পেলেও, তোমার প্রেমের আনন্দগর্ষে ভোর হয়ে থাকিব। তুমি ঘ্বণ। 
কর আর যাই কর, আর তোমাক অপেক্ষায় থাকিব না। আমার প্রতি তোমার 
বগা 9 বিরাট সত্বেও আমি সকলের চেয়ে তোমায় কত তাল বানি তাহ বলিব । 

যখন আকর্ষণে প্রেম মিলে নী, তখন প্রেমিক বিকর্ষণে আকর্ষণ আবার আনে, 
বিরহ বিলাপে মিলনের সুর গায় কারণ সে জানে, কত মিলন বিরহে পুর্জীভূত। 


পা রানির 


রি 


[ ১২] 
বিকচ গোলাপ ফুল, কল বিহঙ্গম, 
শিবা, মৃগ, সরঃকাক, বিল্লী কীট কুল, 
আরো! ফুল্ল জীবনের, আছে প্রাণবধু ; 
কেহ আসে পক্ষবাহি, কেহ লিপ্ত পদে, 
পট বুঝাইয়ে দেয় মন অভিলাষ । 


এই পৃথিবীতে জীব জন্ত, কীট, পক্ষী, সকলেরই এক এক জীবন সঙ্গিনী আছে 
1০ 00001095105 1011019 আ10 006 0561 
00. 006 05215 ৮101 0 00920, 
[776 71305 01 1)88%013 1021% 0891 
10) 8 5961 877001018 ). 
00017517006 0110 15 51216, 
01 01065 05 & 18 01706 
310 906 20000675 091021010816-- 
ঘা) 00৮] 1 0000 2 
 916115 


“লিঝর মিশিছে তটিনীর সাথে, 

তটিনী মিশিছে সাগর 'পরে, 

পবনের সাথে মিশিষ্থে পবন 

চির সুখময় প্রণয় ভরে ! 

জগতে কিছুই নাহিক একেলা, 

সকলি বিধির বিধান গুণে, 

একের সহিত মিশেছে অপরে,  * 

আমি বা না কেন তোমীর সনে”-ীর্‌ রবীজনাথ 


পারার 


৬৯. 


প্রণয়-প্রলাপ 


| ১৩] 
সেই সব জীবগণ ( আরও অধিক 
বলিতে পারি না মোরা যত বেশী জানি ) 
সবে কয় প্রেম কথা । নাহি অন্য সাড়া 
অনিল হইতে জলে ফেনিল তরঙ্গে, 
গোলাপ হইতে ওই প্রফুল্ল কমলে 
কেবল প্রেমের সাড়া ; নারি নিবারিতে 
যা কিছু আমর! করি, ভূবন মাঝারে, 
জনম হইতেঃশেষ মরণ অবধি । 
সাধ! পৃথিবী এক প্রেমরবে মুখরিত। জীব জন্ত, পণ্ড পক্ষী, কীট পতঙ্গ 
'অনিল সলিল, গাছ, পাতা, ফুল প্রেমে হাসে । বিশ্বমাঝে প্রেমের বিষাণ সদাই 
বাজে। মানবের জীবন সলিলে প্রেমের তরী সদাই ভাসে। 
£1]/0%5 19 20 21] 00105, 
40] 00122521162 1053 
[,0%6 15 00০ 62100) 009 5585 006 50085 ৪9০৬৩ ; 
[0615 606 020, 009 01055072) 8100 £1০ স100 2 
1,056 190) 21001111007 95955 566 10956 15 10110 ) 
[055 15 2 (5000556, ৪৮10] 10 105 1072100 
[06 1 096 51121006০৫2 0/000-116 1312100 
[5119 ১11002 
প্রেম সর্ব বস্ততে আছে, সর্ব বন্ত প্রেমে আছে। প্রেম-- পৃথিবী সুধ্য, আকাশ, 
্বর্গ। প্রেম-__পক্গী, পুষ্প, সমীরণ । প্রেমের কোটা চস্কু তথাপি অন্ধ। প্রেম 
এক প্রবল ভীষণ ঝটিকা। প্রেম চন্দ্রালোকদীপ্ত নিশীথের নীরবত] | 


৬ 


চতুর্থ পত্র 


11) [09909; [06 00069 (১৩ 81)6001067075 1990.) 

[0 ডা 109 00000105006 548:10715 5666৫; 

11711021010 0৪) 90015 1 96৪2 টু 

[2 10220190) 0910065 010. 006 £660--- 

1,0%2 10155 106 0001) 01১০ 09100), 006 010৮1 

4১00 [760 0610%/ 200 98100 89০5০; 

[07 1056 15 1)62:501) 2100 1)62%61) 15 10৮৪, 

5০০ 
শাস্তিকালে প্রেম রাখালের মুরলীর সুর বাঁধে ; সমরে, সৈনিকের অস্বোপরি 

আরোহণ করে; হশ্দ্যতলে, মনোরম সাজে দেখ! দেয়; কুটীর নিবাসে, শম্পুতলে 
নৃত্য করে। প্রেমের শাসনে, নিকুগ্, শিবির, রাজ সভা, স্বর্গের দেবতা, মর্ডের 
মানব, শাসিত। কারণ প্রেমই স্বর্গ, দ্বর্গই প্রেম। 





১৪] 
কি ক'রেছি আমি, স্থুধু আমি, এই ভবে ? 
যে রহিব চুপ করে শতেক বরষ 
একটী কথার তরে ? জানি বেশ জানি, 
তব সনে মোর শেষ মিলনের পর, 
শতেক বরষ দেখ! হয়েছে বারণ ; 
পাই নাই সে সময়, সুখ শান্তি কিছু, 
কারণ তখন হিয়া, ক্ষণ আলিজনে, 
বেজেছিল কেঁপেছিল' বিহগের মত । 


প্রণয়-প্রলাপ 


শি নিশা 





অদর্শনে, বিরহে, একদিন এক যুগ বলিয়৷ বোধ হয়। দর্শনে, মিলনে, একদিন 
নিমেষে ফুরায়। কারণ, দুঃখ অশেষ, সুখ সশেষ। 
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কি? এক ষপ্তাহকাল দূরে রবে? সাতদিন সাতরাত ! আটকুড়ি অট ঘণ্টা! 
অদর্শন বিরহের অত কাল? 





[১৫] 
জানিতাম তব স্বর । জানিতাঁম সেই. 
চঞ্চল স্ুম্বর-_মিষ্ট স্থুরবাণী সম 
তুষিতে চাহিত যাহ! আগে এককালে 
মোরে মহা সমাদরে-_তুষি যথা মোরা 
স্থছদ জনেরে। আমি চিনিব সে স্বর, 
রহি যদি ভূমিতলে, নিবিড় তিমিরে, 
অ-বাক হইয়া ; কিম্বা জলমগ্ন মাঝে, 
সলিলের তলে, চেয়ে থেকে অনাদরে, 
অপদার্থ অন্ধ প্রায়, মরণ অবধি । 


তোমার সুর আমাব কাণে বড় বেজেছিল, আমার বড় মিছ লেগেছিল, তাই 
যতদিন বাচিব সে সুর ভুলিব না। তোমার সুর, আমার কালের শিরায় শিরায় 
ফুটে আছে, তোমার স্থরের ফনোগ্রাফ আমার কানে চিরতরে মুদ্রিত আছে; যদি 
আধার পাতালে যাই, জলে ডুবে, জীবনের শেষাবধি মর মর হয়ে থাকি, তথু 
তোমার সুর ভূলিব না। 
“মরমে লেগেছে গোর! ন। যায় পাস! 
জলের ভিতর পশি সেথা দেখি গোক্ব” । 





৬৪ 


চতুর্থ পত্র 


[১৬] 
তবে লহ ফিরাইয়ে প্রিয়ে সে চুম্বন, 
লয়েছিনু যে চুম্বন তব কাছ হতে, 
কাল রাতে, ঘুমঘোরে। স্বপনে তোমায় 
হেরেছিনু পরিয়ে, টেনেছিন্ু বড় কাছে; 
ভাল হয় নাই কিন্তু অত কাছে টানা । 
জানিনাকি হবে তাহে; কিন্তু এই জানি, 
যদি পরমেশ মোর করেন কল্যাণ, 
আবার উঠিৰ উচ্চে তব স্সেহাদরে । 
আমি স্বপ্ের ঘোরে তোমার নিকট হইতে যে চুম্বন লইয়াছি তাহা! ফিরাইয়া 
লও, তোমার জিনিষ তৃমি ফিরিয়ে লও। 
তোমায় স্বপ্নে বড় কাছে টেনেছিলাম, কাজটা ভাল হয় নাই । তবে ষছ্ধি ভগবান 
সদয় হন, যদি তোলার "ভালবাসা পাই, তাহা হইলে স্বপ্নের অকাজ ঢাকা পড়িবে, 
আমি তোমার স্নেহের উচ্চ আসনে বসিব । 


[১৭ ] 
ধরিয়া তোমার গল! চুমেছি সাহসে ; 
আর্জিও সাহস হয় তাইত ভাঁবিতে, 
কেমনে সে রাতে রমে ! বেজেছিল কাণে, 
মধুর মর্্ঘর তব, নহে অকরুণ 
শ্বসিলে চকিতে তুমি, কিছু'অতরুণ 


প্রণয়-প্রলাপ 





অথচ তরুণ ভাব; যেন মনে হল, 


প্রমদ আশার গল্প ফুরাইয়ে গেল । | 

সাহস করে তোমার গলাধরে চুম্বন ক'রেছিলাম। তাই কেমন ক'রে সে 
রাতে আমার কাণে তোমার অস্ফুট রব বাজিয়াছিল, সাহস ক'রে আজ নেই 
কথ! ভাবি। তুমি অক্ফুট ভাষায়, কাণে কাণে যে আশা ও প্রলাপ কাহিনী 
শুনাইয়াছিলে, তাহা পুরাতন হইলেও নূতন বলিয়া! বোধ হয়েছিল। ৃঁ 
আশা প্রেমের গল ধ'রে চুম্বন করে। প্রেমের মৃদু মধুর আলাপে, প্রলাগে, 
আশার শ্রবণ ভরিয়া ষায়। সে আলাপ প্রলাপ তুরাতন হইলেও নিত্য 


বৃতল। 





[ ১৮] 

মম মুখে, চারি পাশে, হর্ষে তবু ভয়ে, 

যেন বিঁধেছিল তপ্ত চুম্বনের জ্বাল। ; 

সে সব চুন্বন মম মধুমাছি দল, 

দল বেঁধে যেত তারা, ত্বরায় খু'জিতে, 

মনোনীতে তাহাদের রাণী-মাছিকারে ; 

কিন্তু তার পূর্বে, পুনঃ শুনিলাম কাণে, 

মৃদুল মন্ধর কার, যেন জানাইল, 

নিঝড় নিঝুম তাঁব ঝটিকার আগে । 

আমার মুখে তোমার তাপিত চুশ্বনগ্চলি যেন কামড় বসে গিয়েছিল। মনে 
হ'ল, যেন এক দল মধুকয দুখে দংশন করিল-মধু বিধিয়া দিল। তাহাতে 
মনে আনন্দ হ'য়েছিল, কিন্তু তাঁর বিষের জালায় মনে ভয় হয়েছিল । কিন্তু হাড়ে 
৬৬... 


চুপ 


আগে যেমন প্রকৃতি নিস্তব্ধ হয়, সেইরূপ রিপুর কল্লোলে আমার চুম্বন হিক্লোল 
জাগিবার আগে, আমার মুখ হতে প্রেম-রাণীর পানে ( তোমা পানে) ছুটিবার 
দ্সাগে। তোমার কাকলি, মৃদু প্রেম নিবেদন শুনেছিলাম । 





১৯] 

কি হয়েছে ভালবাসা ? ফুস্্‌ ফুস্‌ ক'রে 

বলিনুখ্নুমের ঘোরে; ফিরিমু, হেরিন্ু 

তোমারে--যেমতি হেরে বসন্ত নিদাঘে । 

বলিলাম বস্তৃতই তুমিগো' আমার-_ 

আমার আপন তুমি, দিবা বিভাবরী, 

চিরতরে ; শুনিলাম রোদন তোমার, 

কত অনুনয়; পরে হদয় আমার 

লশ্ফিল উল্লাসে যেন ত্বরা তব পানে । 

আমি ঘুমের ঘোরে ফুস্‌ ফুস্‌ ক'রে তোমার কাণে কাণে বলিলাম “কি হয়েছে? 

( প্রাণের কথ! আস্তে আস্তে কাণে কাণে হয় ।) ফিরে তোমার দিকে চাহিলাম+ ষেন 
বসন্ত নিদাঘের পানে চাহিল। (আমি সরম বসম্ত--তুমি নিরস নিদাথ। ) আমি 
বলিলাম, তুমি আমার চির কালের আপন, (তোমায় ভাল বেসে চিরকালের জন্য 
তোমায় আপন করিয়াছ্ি। ) তার পর যেন তুমি কাদিতেছ শুনিলাম | (তবেকি 
তুমি আমায় ভাল বাস ? আমারই তরে কীঁদ 1) সেই কান্না শুনে বড়ই আহ্কাদে 
ভোমাপানে আমার প্রাণ ছুটে গিয়েছিল। ভয়তে। বা আমার মোহে তোমীর 
মোহ আসিয়াছিল-_-আমার কান্নায় তোমার কারা জাগিয়াছিল। | 


রিচ হারতে 


প্রণয়-প্রলাপ 





[ ২০ এ 
করিনু তোমায় কত আদর সোহাগ, 
টানিমু তোমায় বুকে, ভাল জেনে মনে, 
যাঁমিনী তিমিরে কভু ফুটেনা আনন্দ ; 
আইল তখন তব আনন হইতে, 
করুণ কাতর রব আকুল রোদন, 
চমকি জাগিয়৷ দেখি, চলে গেছ তুমি/, 
দুখের ছুর্দিনে হায় ! ঘুচিল সে সুখ । 
তোমাকে ঘুমের ঘোরে। স্বপ্পে কত আদর করিলাম; বুকে টানিলাম। কিন্তু 
মনে জ্ঞানে জানিতাম, মোহ অন্ধকারে, সপ্পের কাল্পনিক মিলনে, আনন্দ জমে না! 
তখন যেন তোমার আকুল বিলাপ শুনিলাম। জেগে উঠে, ঘুম ভেঙ্গে, তোমায় 
আর দেখিতে পাইলাম না। আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেণ। 
আমি তোমার জন্য কেদে মবি, কিন্তু স্বপ্ধে তোমায় বার' বার (যেন আমার 
জন্ত ) কাদিতে দেখিয়াছি। ( এই কবিতায় ও পূর্ববর্তী তিনটা কবিতায় মে কথা 
বল! হইয়াছে ।) তুমি আমার জন্য কেঁদেছ, এই চিস্তাই আমার সুখ । ষদ্ধি তুমি 
আমার জন্ত না কাদিতে, তাহ! হইলে কখনই স্বপ্নে তাহা দেখিতাম ন|। 
প্রেমিক জানে না, “্যদির” ভিতর কত “কিন্ত” লুকাইয়া' আছে। 


পর্চম পত্র 


০০ 
স্বীকার 


[ ১] 
ললনে আমার ! অয়ি প্রাণের ললনে ! 
আমার হ'লেও ভুমি নহগো আমার । 
গোলকবাসিনী তুমি,“নাহি জানি কেন 
ভূলোককামিনী ! ভাব দেখি মনে প্রিয় ! 
ভাল কি কলহ তব দীন দাস সনে ? 
সমর করিবে কিগো কঠোর হইয়ে, 
তোমায় সম্তাষি কলে প্রেমিক নয়নে ! 


তোমায় ভালবেসে, ত্রমাকে আমি আমার আপন মনে করি। ভূমি 
আমার, কিন্তু তুমি আমায় ভাল বাম না--তাই আমার নও।* প্রেমের 


ডা পাপ পীর রর পপ উপ পারল পল» কানন পাপী পপ পা রাগ বউএর দিারপাধাালপরতিজপিজজকী 





*.:12097 67070 1526 ] হা 07৩ ! 
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মান্কতাবে করুণ! জাগে । বিনতি, মিনতি, বিলাপ, ক্রদন, সকলই দাস ব্রতের 
অছুষ্ঠান। 
1,015 ৪ 97266100120 60515510681] 006 5001.--771 00091 
প্রেম এক মধুর সাকারবাদ যাহ সমুদয় হাদয় দাসতে অধীন করে। 
প্রেমিক হৃদয়ে, প্রণয়িণীর নারীমৃত্ি দেবীমৃত্তি পরিগ্রহ করে-_ 
১618191) 01 1)985%609 99 £672016 0 06 1011021), 
61110 19210650) 00801501206 [0 01 02090 
£11 0080 15 10500009165015 17 0066 


091 [4806 2120 1056 800. [00177010911, 910611%,. 


স্বর্গের কিন্নরি ! তুমি এত শাস্ত যে তোমায় রমণী বঙ্গিয়া বোধ হয় না। তুমি 
রূপের উজ্জ্বল আবরণে, আলোক, প্রেম ও অমরতা? যাহ! ভিতরে ধরে রাখিতে 
পার লা, তাহ! ঢেকে রেখেছ। 








[২] 
ভালকি হইবে তব, ঘ্বণিলে আমায় £, 
মথিলে মরম, বাসনা হইত ব'লে 
জানু লুটাইতে ভূমে তব প্রেম আশে, 
বুঝাতে সরল ভাষে মন অভিলাষ, 
পুরাতে আপন ক্ষতি তব হিত সেধে 


মম প্রেম প্রণয়ের চির অছিলায়। 
তোমায় ভালবাসি বললে আমায় মনকষ্ট দিলে তোমার তাল হরে না। 
আমার কষ্টে তোমার অমঙ্গল হবে। আমার কষ্টের জনক আমি কাতর নই, 
তোমার অমঙ্গলের জন্তই কাতর। 


ণী০. 


পঞ্চম পত্র 


[ ৮] 
সত্য সেই সব কথা, জানি আমি তাহা ; 
আমিই সেজন অতি দ্বণার ভাজন, 
চেয়েছিল এককালে হাসির কণিকা ; 
চেয়েছিল আশাপাশে বাধিত হৃদয় | 
আরে ! রে! অত্যাচারিণি! দোহাই রূপের, 
তোর সব স্বষমার, শোন শোন কথা, 
যাহান্তে হবেনা তোর রাগ বা বিরাগ । 





[৯] 

হের ! আঘাতিব পুনঃ দে মহাগানের 

মহা স্ুর-তন্ত্রী--যেই মহান্‌ সঙ্গীত 

ধিটোভেন বেঁধেছিল নবীন বয়সে ; 

ঘোঁধিবে তোমার যশ, মাতাবে তোমায় 

সৈনিক কৃপাণ সম, ঝলকিবে তাহে ! 

অয়ি! সোহাগিনি! দীপু সত্য স্বরূপিনি ! 
স্কুল কবিব্র গান তোমারি কারণ ! 

সু এস ্বরপিনী» তুমি কবির কবিতা, গাহকের গীত,*্রীতের 





প. 40700 হা 90 ভে 086 00005050009 ৪০০০6 60 00516 
0288505 00005) 8200. 90185 115101058, 
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সুর ফুটাও, ছুটাও। তাই আমার বেহালায় বিটোভেনের 1 স্বর্গীয় কোমল-মধুর 
সুরে ভুমি জাগিবেঃ তোমার স্তুতি গান তাহাতে বাজিবে। 
£/10)6 50106 91 10501000206 91] 006 01901065 0055, 015 
0027619 12) 211 80050161006 2170 [010110501017125 1085 19660 10%০,% 
১2121 চ২2100170)9, 
অবতার, কবি, শিল্প, কলা ও বিজ্ঞান আবিষ্কারক, দার্শনিক, সকলেরই, দৈব 
জ্ঞান বা সংস্কার, প্রেম হইতে আসে। 


[ ১০ 
তোমারি কারণ গাহি যত মোর 
আনন্দ ভজন । গাহি তোমারি কারণ 
যেন গান মহামদে আশিসে আমারে, 
জাগায় তোমার মনে আগের প্রণয় । 
দেখ! ধীরে কথা কয়ে, মোর ভাগ্য-ধাঁতা, 
কামশিশু সনে, লয়ে সকল শকতি, 
রচিব, গাহিব প্রাতে, যাতনার গীতি । 


110 ৮9৮ 1 60 50৮ 1 ৪11 590 01 [07915615006 
€0:219 27 ৮০৮ 209 50102062105 800. 0005, 
দি/0069. , 
সব স্ততিগান তোমারই প্রাপ্য, তোমা হইতেই আমার গানের মত 
তোমাতেই সে গানের শেষ। 0 তলা এল 





1 বিটোভেন, ইউরোপেন্র একজন প্রসিদ্ধ সংগীতবিদ ও শীত রচয়িত। ছিলেন। 
৭৬ 


পঞ্চম পত্র 


১১] 
কিন্তু সেই স্থুর লয়ে খেলিতে খেলিতে, 
গিয়েছিমু প্রায় ভুলে সে কারণ যাহে 
কাদিতে হইবে। শুনি ঘুমাইয়ে যেন 
বিভাতে বিহগ গীতি, বিতত বিমানে, 
হেরি বন্দী স্তৃতিব্রত যাইতেছে সবে 
সুদুরঞ্তরণী 'পরে বারিধি বাহিয়া। 
যাঁতনার গান রচিয়া, যাতনার গান গাহিক্া, তোমাকে (আমার প্রেমকে ) 
যাহার কারণ আমায় দুঃখ পাইতে হইবে, তাহাকে ভূলে ষেতে বসেছিলাম। তাই 
যেন স্বপ্পে এক পাখীর গান শুনিয়া তোমাকে আমার মনে পড়িল, স্বপ্নে যেন 
দেখিলাম তোমার স্ততিপাঠকগণ (আমার মত আরো অনেকজন ) তোমার ষশগান 
গাহিতে গ্রাহিতে মায়াতরী চড়ে ভব মহার্ণব দিয়ে ভেসে চলে যাইতেছে । 
প্রেমের যানাগ্গ প্রেম লোপ পায় না । যাতনার বীধনে প্রেম বাঁধা গড়ে। 
প্রেমের সুর, নৈরাপ্তে চাপ! পড়িলেও, পাখীর কলতানে মুখরিত হয়। প্রেমের 
স্ততিপাঠকগণ মায়ার ভেলা চড়ে সংসার জলধি দিয়ে গেয়ে গেয়ে ভেসে ভেসে যায়। 


০ 


[১২] 
ধেহালার ছড়ি যবে, বাজাতে বাজাতে, 
নেচে থামে, মাঝে মাঝে, মনে হয় তদা 
নিশির নিবুম ভাব; জানি তারাদল 
ভ্বলে, ভালবাসে বলেও ভাতে প্রতি রাতে, 
| পর 


প্রণয়-প্রলাপ 


শিপ 





সহজে বুঝাতে, নাহি স্বরগে মরতে, 
প্রেমের পুলক হ'তে অতই মধুর। 
প্রেমের মত্তুতার মাঝে মাঝে হাদয় এক একবার স্মিত হয়। এক একবার 
তাহাতে ধীর স্থির শাস্ততাব আসে । জীবনের সেই প্রশান্ত রজনীতে মুখতারা 
গুলি প্রেমের পুলকে জলে উঠে। (প্রেমতার! গোপলে, নীরবে, হৃদয়ের নিবিড় 
তিমিরে ফুটে 1) প্রেমের আনন্দ বড়ই বৃন্দার | 
“প্রেম সকল আনঙ্গের পূর্ণ সমীক রগ” 
1,059 13 009 76766015010 01 8৪11 961181) 


গ 





1 ১৩] 
বেহাল! ফেলিয়! দিয়া, কেবল কথায় 
ভিজাঁব কি হিয়া তব ? মুখের কথায় 
প্রমাণ করিব কিগো, মানব পাখীর, ৰ 
সকলের, আছে আশ] ৷ এশ্বধ্য, সম্পদ, 
রাজসিংহাঁসন আমি কিছুই চাহিনা ; 
সহিব বৃশ্চিক জালা, কঠোর প্রহার 
কঠিন শিলার, যদি হই নিয়োজিত 


পালক রক্ষক তব পালিত পশুর 1" 
যদি আমি তোমার পালিত পশুর পালক হইতে পারি তোমার সধত্ব রক্ষিত 
জীবের সেবা করিয়া যদি কিছু ন্বেহ কৃতজ্ঞতা পাই, সেই আমার লাভ ; সেইটুকু 
পেলে সব ছেড়ে দিতে রাজি আছি । তোমার প্রেম পেলে আমি রাজত্ব ছেড়ে 
দিতে পারি; সব কষ্ট সহিতে পারি 1 : 
ণ৮ 


পঞ্চম পত্র 
তে 
০ 00 5956 1050 1017761006190 ৪001) ৮6810002225 
11095 090 1 50০00 00 008056 1020 5506 ম10) 10255, 
51181651096 
তোমার মধুর প্রেমের স্মৃতি মনে এমন প্রশ্ব্য আনে, যে আমি রাজার 
সহিত অবস্থা পরিবর্তন করিতে ঘবখ! করি। 
আমেতি--ভাল বেহাল । ক্রিমোনা দেশে আমেতি নামে একজন প্রসিদ্ধ 
বেহাল! নিশ্বাণকারক ছিলেন তীশহ্ার বেহাল! অতি উৎকৃষ্ট ছিল। 





[১৪ ] 

হায়! রমে ! 'না' না” তবু? যদিও তোমায় 

শুনায়েছি মোর গান, নাইটিন্গেল হ'তে 

আরো! পূর্ণ ফুল্প মধুর কোমল স্থরে, 

যদিও গেয়েছি গান স্্ন চন্দ্রালোকে, 

ক্লীট* শেলি, মুক্তকণ অনল-অধর 

বায়রণ হ'তে কোমল মধুর কে, 

ধন্যিবেনা তবু মোরে একটা কথায় ? 

নাইটিন্গেল পাখী এদেশে নাই । ইউরোপে এই পাখী দেখিতে পাওয়! ষায়। 
তার! রাত্রিকালে বড় কোমল মধুর গান গায়। আমাদের দেশে, বসস্তের কোকিল, 
লোকের মনে 'যেমন কক্তি ও প্রেম ভাব জাগায়, নাইটিন্গেল পাখীও সেই সব 
ভাবঞ্লাগায়। এই পাখীর জন্ম সন্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে। থেসের রাজ। 
টেরিয়াস্‌, তাহার স্ত্রী প্রকুনির ভগিনী ফিলোমেলাকে,' এক সমগ় প্রকৃনির সহিত 
দেখ! সাক্ষাৎ করিতে আনিয়াছিলেন । কিন্তু টেরিয়াস্‌ এক নিজ্জন নিবাসে ফিলো- 
মেলার ধ্বনাশ করে ও তাহার জিহবা ফাটিয়া দেয়। রাজা বাণিকে ফিলোমেলা 
| .. খউ 


প্রণয়-প্রলাপ 





মরিয়া গেছেন বলেন । কিন্তু ফিলোষেল! কোন গতিকে তার ছুঃখের সংবাদ রাণীর 
নিকটে পাঠাইয়া দেয়। রাণী প্রতিহিংদায় জঅলিয়। নিজ পুত্রকে কাটিয়া রন্ধন করে 
ও তাহার কিছু ভাগ রাজাকে আহার করিতে দেয়। রাজা, পরে, সেই কথা 
জানিতে পারিয়, রাণীকে ধরিতে ছুটে । রাী তাহার ভগ্নির নিকট পলাইয়া ষায়। 
দেবতারা এই ব্যাপার দেখিয়! তিনজনকে তিনটি পাখীতে পরিবর্তিত করিয়া দেন। 
রাজা--শ্যেন পাখী, রাণী-_-চাতকপাখী, আর ফিলোমেলা--নাইটিন্গেল। 





১৫] 
মানিবে না, শুনিবে না, কভূ কোন খানে ? 
মগ্তু বু বনে, তব পবিত্র ভবনে-- 
যেখানে তোমার আছে শয়ন স্তরিমা ? 
জানিতে চাবেনা তুমি আমার ভাবনা 
যে সব ভাবনা সদা তব অনুগামী 
ইংরাজ সৈনিক মন যথা অনুরত 
(নিজদেশ প্রতি ), যবে মানের পুস্তকে 
চিহিনত তাহারা করে নিজ নিজ নাম । 


বসি উজান 


[ ১৬] 
হেরিবেনা মোর মুখ ভালক'রে পরিয়ে £ 
প্রবেশি সে মুখে, পশি মোর হৃদাকাঁশে, 
বুবিবেন! সেথা ভাঁসে কতকি ভাবন! ? 


পঞ্চম পত্র 


রাকাত 


শিখেছে আমার মুখ ইাসিয়। কাদিতে। 
নীলোজ্জ্বল আখি মোর, ত্বরা দীপ্তোজ্জবল, 


কভু কৃষ্তোজ্্বল যথ! নব মখমল। 
ষদি তুমি আমার মুখ দেখে আমি কি ভাবি বুঝিতে ন! পার, হৃদয়ের ভিতঙ্ে 
এন, মেখানে আঙিলে সব বুঝিতে পাবিবে। আমার হানি কান্না দেখে মনের ভাৰ 
সঠিক বুবিতে পারিবে না, তাই বলি ভিতরে এম। আমার কতৃ নীলোজ্জল, কত্ত 
কৃষ্কোজ্ল নয়ন তারকার জ্যোতিঃ দেখে ষদি মনভাব না বুঝিতে পার, হাদয়ের 
ভিতর এস। আমাকে বুঝিবে, আমার ছুঃখ ঘুচিবে। ( তোমাকে পাই না পাই, 
তৃমি আমার হও না হও॥ আমি তোমায় কত ভালবাসি বুঝিতে পারিবে ) 





[১৭] 

কিন্ত মানিবে কি তুমি ? বুঝিবে কি মম 

জীবনের মধুচক্রে-মধুকর সম-- 

সুহজ্ঞ সুখের ভাব করিছে প্রয়াস 

পাইতে তোমায় 1 তোমার হৃদয়, মোর 

ভাবনার লক্ষ্যস্থল ; তোমারি শাসনে, 

পুলকে চকিতে তারা, চালিত হইবে 

পথে, হলাদিত হইয়া, বাঁচিবে বলিয়া । 

মৌমাছির যৈমন তাহীদের রাণী-মাছিকে খুঁজে, অলিকপ আমার চিন্তাপুলি 

জীবনেন্ষ মধুচক্রে তোমায় (আমার প্রেমরাধীকে ) লা খুজিতেছে। আমার 
ভাবনা তোমা পানে সা ভুটিতেছেঠ তোমায় ভেবে ভেবে নেঁচে-জাডি। 


পারিকাহরারর বনে হাত 


৬  ঞটে 


প্রণয়-প্রলাপ 


টি কপ 





[১৮] 

বুঝিলাম নাহি কভু একটা বিষয়; 

পাই যদি তব ভক্তি প্রেম-অলগীকার, 

তব ইচ্ছা প্রতিকুলে, দিবন! কহিতে 

মিথ্যা সর্ধ্বেশ সকাশে ; চাহিবন! পরিয়ে 

বিবাহ অঙ্গুরী, তব অপ্রেম হস্তের 

গল আলিঙগন__বৃথা প্রেম আলিঙ্গন-_ 

সে যে দাবানল হ'তে আরও ভীষণ ! 

জোর ক'রে যে প্রেম মিলে না, একথা আমি কখনও বুঝিতে পারিলাম না, 

বুঝেও বুঝিলাম না। আমি ছলে, বলে॥ তোমার ইচ্ছার প্রতিকূলে তোমায় বিবাহ 
করিতে পারি, কিন্তু সে বিবাহ বিষবিবাহ $ সে নিপ্প্েম বিবাহে গরল মিলিবে। সে 
মুখস্ত লৌকিক বিবাহ চাইনা । ( মনের মিলনে যে বিবাহ হয় তাহাই চাই )। 





১৯ 1 

নিবনা তোমায় রঃ প্রেমানন হতে, 

উচ্চ জনতার বক্তৃতার মঞ্চ হ'তে, 

পতিশোক স্মৃতি হ'তে, সুরা পাত্র হ'তে 

চুমে যেই পানপাত্র, সম্রাট সিজার । 

ছুঁইবনা তোমায় হে করশাখা ছিয়ে, 

কিন্তু তোমায় লেবিতে, দেহ প্রাণ দিব, 

সেই সুখে মনে মনে গর্বিবিত রহির | 
তুমি বদি জমার কাহাকে ভালবাম, জীবনের কোলাহলে উন্মত্ত হয়ে আমায় 
মি 


ছুলিয়া থাক, তুমি যদি অন্যের বিবাহিত। হয়ে বিধষা হও ও মৃত পতির ভাবনা 
ভাব, তুমি বদি কোন দিগ্বিজয়ী মহারাজার প্রেমে কলান্কিতা হও, তোমায় লইব 


না, তোমায় ছু'ইব না, কিন্তু তোমার প্রেমে গর্বিত হয়ে, তোমার চির কৃতদান 
হয়ে থাকিব, ভাহাতে মরিতে হয় মরিব। 





| ২০ এ 

স্বরগে যাইয়! যদি দেব দেবী মাঝে, 

সেই বিতত বিমানে, তোমায় না পাই, 

রূবনা তাদের কাছে। রবনা তথায় 

লভিতে কিন্নরী-বীণা---দুর্লভি যদিও । 

মুক্ত হু'ৰ স্বর্গ হ'তে এক পাপ ক'রে, 

খুঁজিব তোমায় পরে, অপর ভুবনে । 

স্বর্গে গিয়ে যদি তোমায় দেখিতে না পাই। আমি স্বর্গ চাই না দেববীণা চাই 

না; (আমার* পুরাঁণ বেহালাই ভাল। ) আমি পুনরায় পাপ করে স্বর্গ হতে ফিরে 
এসে যেখানে তুমি আছ, সেখানে তোমায় খাজিব। তুমিই আমার সাক্ষাৎ জীবন্ত 
জলস্ত স্বর্গ, তুমি মোক্ষ, তুমি মুক্তি । জীবনের অনস্ত পাথারে তৃমি একমাত্র 


পথ, সে পথে যাইতে আমি সব কষ্ট সহিতে প্রস্তত। 
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ভোঙগার ও আমার মাঝে দি স্থল থাকে, আমি কণ্টকিত প্রন্তর রাশি ভাজিকা 
শখ চলিব। যদি সাগর থাকে, তাহ! পায় হয়ে তোমার কাছে গৌছিব অথবা 
মন্বিব। বদি মন্ণ থাকে, আমি জীষমের বাহিয়ের মায়া-আবদণ ছিঁড়িঘ ধাহাতে 


তোমায় স্পষ্ট দেখিতে পাই। হায়! স্থল, জল, মৃত্যু কিছুতেই আ মাটন 
ছুজনের অস্তরকে অন্তর রাখিতে পারিবে না। 


০১ 


ষষ্ঠ পত্র 


কাদিয়৷ উঠায় তাঁর ভগ্ন খেলনক, 
অথব! অভাগা কৰি বীণ! ভগ্রশেষ । 
ষে সখ আমার ঘুচে গিয়েছে ওযে তাহারই ছায়॥ আবার আমায় জালাতে 

এসেছে অর্থাৎ আমি এখন স্মৃতির জালায় জবলিতেছি। নখ গিয়াছে কিন্ত তাহার 
শ্ৃতি যায় নাই, তাই এখন তাকে মানিতে হবে । বালক যেমন খেলানার বায়না 
করে-_খেলান! পাইয়! ভেঙ্গে গু'ড় করে, আবার দেই ভাঙ্গা টুকরাগুলি কেঁদে 
কুড়ায়স্কবি যেমন তাহার হৃদয়বীণ। বড়জোরে বাজিয়ে ভেঙ্গে ফেলে, 
আবার সেই ভাঙ্গছি গু'ড়- যত কুড়িয়ে লয়-_ভাঙ্গ। প্রাণে, ভাঙ্গা সুরে, ভাঙ্গা 
গান গায়, সেইরূপ আমাকেও এখন আমার ভাঙ্গ। সুখের গু'ড় কুড়িয়ে নিতে 
হবে। রর 


[৪] 

* সেই প্রেতছায়া এসেছিল দিন দিন, 
ল'য়ে যেতে ভূলাইয়ে অন্তর আত্মায় 
অচল শিখরপরে ; সে যে কেঁদেছিল, 
কয় নাই কথ, কিন্তু যুকের মতন, 

. নির্ববাকু সন্কেতে, দিয়েছিল মোরে যেন 
" মরণ আভাস-_যাহ সবের সম 
সফল জ্ঞানের আর সকল চেষ্টার । 


৬ 


প্রণয়-প্রলাপ 


[৫] 

আবার এখন আসে, দেখাইয়! দেয় 

লোহিত স্তিমিত নেত্রে, মলিন বদনে, 

ঠিক সেই স্থান--যেখা রাখি লুকাইয়া, 

(পাছে কেহ দেখে কলে ), এক ললনার 

হস্তের দস্তানা, ফিতা, মিথ্য। সাক্ষ্য, শুক্ধ, 

চির আশ্লেষিত এক গোলাপ কলিক! । 

স্থখের প্রেতছায়া নান! মুৃত্তিতে দেখা দেয়। আমার হৃদয়ে সুখস্মৃতি লেখা 

এখনও মুছিয়! যায় নাই, তাই স্বৃতি আসিয়া পূর্ব সুখের নিদর্শনগুলি; যাহা এতদিন 
সযতনে লুকাইয় রাখিয়াছ্ি, সে সব বাহির করিয়া দেয়-_পূর্বের কথা আবার নব 
মনে পড়ে। 


[৬] 

হয়তঃ বলে সে মোরে, বিলুপ্ত করিতে 
সে সব স্মেহের চিহ্ন, অনলে দহিতে, 
দর্শনী দানিতে মোর নিরাশার করে 
প্রণত হইয়! ভূমে । হে দয়াল ছায়া! ! 
কর দয়া; হও সখা, অন্ততঃ বলহে, , 
আশীসিবে তারে ভালবাসি আমি যারে, 
কেবল তাহারে, যদি না পার আমারে । 


যষ্ঠ. পত্র 


অপ্রেমণঅনলে শ্সেহ স্মৃতিনিদর্শন দগ্ধ করিয়া, তার হাই দশনীন্বরণ নিরাপার 
হাতে দিলে, শ্বৃতি আর জলাইবে ন!। 


চিত 

হাসিল মুরতি মৃদু ; চকিতে চমকি, 

পরে মহা মোহাবেশে কুঞ্চিত হইল-- 

যেন অনল নিভিল, ধূমরাশি তার 

গগন ছাইয়া দিল। জানিনু তখন 

সে কেবল করেছিল হৃদয় পরীক্ষা, 

শিখাতে আমারে হ'তে পুরুষ উচিত 

সাঙ্কপী উদার আর বল দিতে মোরে 

সাধিতে আমার ঘত মজল উদ্দেশ্য । 

সেই আুখের ছায়া ষেন হঠাৎ চমকে উঠে কি ভেবে মুছু মৃদু হেসেছিল। 
আবার যেন আমার কষ্ট বুঝে সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল। তথন বুঝেছিলাম সে 
আমার মন বুঝিতে এসেছিল । আমায় বল সাহস দিতে এসেছিল। যেছন 
লোকের দারুণ শেক, কালগ্র্তাবে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে, শেষে এমন কি লোপ 
পাঁ, স্ইবূপ অতৃপ্ত প্রথয়ের কষ্ট, ক্রমে ক্রমে মন হতে ছায়ার মত মিলাইয়া যায়ঃ 
আবার পুরুষত্ব, বল ও সাহস ফিরে আঙে--মনের সন্গীর্ণত1 ঘুচিয়! উদযারত1 আসে। 
প্রেষ) জীবনের এক পরীক্ষা, এই পরীক্ষায় উতভভীর্ণ হইতে পারিলে, মানব জগতের 
অনেক হিতসাধন করিতে পাযে। ঝড়ের পর যেমন প্রকৃতি স্থির দ্বীর শান্ত হয়, 
উকি 


প্রণয়-প্রলাপ 
পা 


তেমনি মানুষ রিপুর ঘূর্ণবাতে অস্থির হইয়া শেষে শাস্ত হয়। ভালবেসে-কষ্ট পেলে 
সে কষ্ট ঘুচিয়া যায়, স্মৃতির কষ্ট গিয়। শ্ৃতির সুখ থাকে । 





৮] 

দাড়াইয়ে আছি হেথা একেলা! নিরালা 

--নিথর নিঝড় ষথা পাদৰ পল্লব 

চকিত তুষার পাতে-_সহসা আহত, 

পতত পতত্র বথা গাহিতে অক্ষম-_ 

কীদে কিন্তু বালকেই ; কাদেনা, টলেনা 

কভু শৈলপতি । ছুঃখ পড়ি মোরা যদি, 

দুঃখ হবে দাস, নহে প্রভু আমাদের । 

হঠাৎ বর্ষ পড়িলে যেমন গাছের শাতা বরফে জমে যায়, আর লড়ে না, 

চড়ে না, ডানায় হঠাৎ ঘা পেলে পাখী যেমন উড়িতে পারে না গান 
গাহিতে পারে না, আমারও সেই দশ।। আমি অনানর হিমে জর্জরিত হয়ে জমে 
আছি, একেলা দাড়িয়ে আছি। কিন্ত আর কীদিব না, বালকেরাই কীদে। 
শৈলেম্বর যেমন অচল অটল ভাবে থাকে, কত ঝটিকা তাহার উপর দিয়া বহিয়া 
যায়, ভ্রুক্ষেপ করে না আমিও দুঃখের ঝটিকায় অভিভূত না হইয়া, অচল অটল 
ভাবে থাকিব ও দুঃখে পড়িরাও ছুঃখের দাদ হইয়। থাকিব না। দুঃখকে আমার 
উপর গ্রভৃত্ব কািতে দিব না। কারণ, মাণয দুঃখের দাম নহে, ছুঃখই মানবের 


দাস। 
বিধাতা মানবকে কষ্ট ভোগ করিতে পাঠাইয়াছেন কিন্তু কষ্ট সহিবার শক্তি 


দিয়াছেন, সাহস দিয়াছেন, শুধু প্রেমম পড়ে দেহ মন মাটি কিতে বলেন নাই। 
৪১৬ 


ষষ্ঠ পত্র 


যে মাটিতে লোকে পড়ে, সেই মাটি ধরিয়া লোক উঠিতে পাবে। এক প্রেম 
শা মিলিলে আর এক প্রেম মিলিবে। 





[৯] 

ক্ষণেক বিরত হব, উপাড়িয়া লব 

অতীত হইতে পুর্ণ স্বখ-অনুভৰ 

বেদ! পুরিত। কেন রবিকর আর 

হয় না উজল ? কেন থাকিতে নৈরাশ্বা, 

বিশাল মলিন শূন্য অস্কিত জীবনে, 

নাহি আজি পারি জানু পাতিতে কাদিতে ? 

অতীতের শ্বৃতি ক্ষণেক ভূলিব, তার ব্যথাভর! সুখ, অতীত জীবনের ইতিচাস 

হ'তে মুছিয়। ফেলিব। তোমার অদর্শনে আমার দর্শনশক্তি গিয়েছে অথবা আমার 
মনের বিকারে, জগতের সব উজ্জ্বল বহ্য মলিন দেখিতেছি। আমার দৃ্টিভ্রম 
হয়েছে, তাই রবির আলোক আর উজ্জ্বল বোধ হয় না। আমার হদয়- 
আ্বাকাশে প্রেম হৃধ্য অস্ত গেছে, জীবন আধার শৃম্যময় ; ঘোর নৈরাশ্য তিমিরে 
জীবন প্রদীপ নিতে গেছে। নৈরান্ঠের ছায়ায় আমার জীবন ছেয়ে গেছে। ভাই 
আঙ্গি আগের মত প্রেম আবেদন করিতে পারি ন!। 





১৭ 4 
কেবল তৌমাঁর প্রেম আমার ছিল গো; 
তাহার অধিক কিছু আমার ছিল না । 
| ২ 


প্রণয়-প্রলাপ 


পা 





কিন্ত অবোঁধের মত সন্দেহ করেছি, 
অবোধের মত আমি সচেষ্ট হয়েছি 

তাড়াতে অরাতি সবে £-_তোমার মধুর 
কোমল কল্পনাগুলি, মম বৈরী সম, 

বলেছিল £--“পরিহার তারে” ! “সে পাগল 
আপন প্রণয়ে আর প্রণয়-প্রলাপে 1” 


তোমার প্রেম ছাড়। আমার আর কিছু ছিল না। কিন্তু মূ্ধের মত নে প্রেমে 
বিশ্বাস করিনি। মনে করিতাম, আমার পাগলামি দেখে, আমায় পাগল ভেবেঃ 
তুমি আমাকে হয়ত ত্যাগ করিতে চাহিয়াছ, তাই যত্ব করে দে ভাবনা 
তোমার মন থেকে তাড়াইতে চাহিতাম ; আমি যদি অত আকুল ব্যাকুল ন! 
হইতাম, তাহা হইলে তুমি আপন ইচ্ছায় আমায় ভাল বাসিতে | 

প্রেম, বিশ্বাস ও তক্তিতে মেলে, সূনেহ ও অবিশ্বামে মিলে না। বিশ্বাস 
মন্দিরে প্রেমের প্রতিম৷ চির প্রতিষ্ঠিত, প্রকৃত ভক্তই তার সঞ্চান গান। 

সন্দেহের কষ্টিপাথরে প্রেমের দর যাচাই হয় না। প্রেম কাচা সোনা, তাহাব 
বাচাই আবশ্যক হম ন1। 





চিনি 
জানিতে উচিত ছিল, বুঝিতে উচিত ' 
ছিল সময় থাকিতে, স্বপন আমার 
মুদু মরীচিকা মত যাইবে গলিধা 
উষার উদয়ে। 'সে যে লইবে কাড়িয়া 


শীতি স্থখ-উপহার যা দিয়েছে মোরে । 
বুঝিতে উচিত ছিল মহান্‌ সুন্দর 
উচ্চ উচ্চ ভাব বত, কবিতা কল্পিত 
নগরীর উচ্চ শীর্ষ সৌধরাজি সম, 

ংসিয়া ঝরিয়া যাবে--ঝরিয়। ধ্বংসিয়া, 
ঝুরে পড়ে দল যথা কুস্থম হইতে । 


বৃথা প্রেম, কুহেলিক! বা মরীচিকার মত মিথ্যা ভ্রান্তি মাত্র। স্বপ্ন, সাধারণতঃ, 
অলীক, তাই স্বপ্রের প্রেম, স্বপ্পের সুখ অলীক; তবে প্রেম অলীক নম। 
প্রেম সত্য, চিরনিত্য। 





[১২] 
জানিতে উচিত ছিল বস্তুতঃ আমার, 
সকলি বীরের কাছে অভিচর প্রায়, 
'কন্ত মোর গত সুখ, তরণীর মত, 
জলে ডুবে গিয়েছিল নিশীথ তিমিরে ; 
চিহ্ন মাত্র নাহি তার। কেমনে আ"হল ? 
রোদিত তরঙ্গ বক্ষে রহে কি কেবল 
রিপুর সম্মৃধি, যার বুদ্ধ বিশ্থিকা 
লবণিত অতি উগ্র উপচয়কর ? 


বল ও সাহম থাকিলে অপরকে গোলাম করা বায়। কিন্তু আমার বল 
সাহস ছিল না বলিয়া, জামার দুঃখের তরী, পিরাশ ঘলিলে ভূদর! নষ্ট হয়েছে। 


টি 9 
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সে সুখের আর চিহ্নমাত্র নাই। সে সলিলের ক্ষুন্ধ তরঙ্গে রিপুর সমাধি হইয়াছে, 
মেস্চ্ছ সলিলে রিপুর উগ্র, ক্ষয় ক্ষতিকর লবণ বুদবুদ ভালিতেছে | সুখ ডুবে নষ্ট 
হয়ে গেছে---এখন জীবন মলিলে ছুঃখের সর পড়েছে । 


[১৩ 

এক শ্রেণী তরী ছিল-_-কোঁথা তার! মোর ? 

কোথ৷ তারা সবে ? কোথা বাণিজ্য সস্তার 

সঞ্চিতাম এককালে ?-_বিশাল রাজ্যের 

মহামূল্য পুরস্কার ! মম হৃদি রাজ্য 

হারায়ে ফেলেছে একদিনে সব ধন? 

হয়েছিনু প্রতারিত, বলি তবে শোন, 

তেবেছিনু অনুকূল হইবে আকাশ । 

একদিন আমি (প্রেমের ) মহাজন ছিলাম। আমার কত সুখতরী ছিল । 

সেই সব তরীতে কত বত্ব বোঝাই করিয়া আনিতাম, কত'বত্ে সে সব ধন রাখি- 
তাষ। সে তরণী ও তাহার ভিতর যত রত্ব ছিল, একদিনের ঝড়ে স্ব ভূবে গেছে। 
স্থাদয় সাগরে যে সব সুখের রী ভাসিয়েছিলাম মে গব তুফানে ডুবে গেছে। 
আমার প্রচণ্ড, পুর ঘূর্ণবাতে সব সুখ ছুটে গেছে। প্রেমের মহাজনী করিতে 
গিয়া ভাগ্য দোষে দেউলে হ'য়ে গিয়েছি । 


[ ১৪) 
চাহিলাম দূরে, নাহি পাইলাম চিহ্ন 
জলমগ্ন তরণীর। চাঁহিলাম কাছে, 





498 


নিদাঘ অনিল তাপ তাপিল কপোল। 
পাঠালাম অবিলম্মে__বারিধি বাহিয়া_ 
আর সব তরী; আনি নাই ফিরাইয়া। 
কেহ কেহ বলেছিল যদিও আমায়, 
সে পথে ভীষণ ঝড়, ছিল যে পথেতে 
ন্রেহের তরণী মোর, সকল সম্বল । 





১৫] 

একটা তরণী ছিল “হর্ষ” ভার নাম 

“সত্য,” দ্বিতীয়ের নাম, “্বপনে প্রণয়” 

তৃতীয়ের, শেষগুলি কম নয় বড়, 

“আশা” ও “সন্তোষ” আর “পতিত গৌরব” 

সর গুলি ছিল ভাল, মম কথা মত, 

সব পাল ছিল দড়, পতত পতত্র 

প্রায়, কর্তবেতে দড়, সব পোতবাহ। 

(১৪ ও ১৫) 
আমার প্রেমের তরী ডুবে গেছে, তাহার সন্ধান না পেছে, বড় ছুঃখে আর 
আর ভাবতরী, হর্ষ, জত্য,*স্বপ্রের প্রেম, আশা ও সন্তোষ, একে একে সব, 
জ্বদযেক ক্ষুন্ধ সলিলে, সেই প্রেমতরীর সন্ধানে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম । তারের আর 
ফিরিয়ে আনিনি। কেহ কেহ বলেছিল £₹ 
“সে জলে তুফান ছুটেছে,। আমার স্থখের তন্বী ভেসে গেছছে।” 
এ 


প্রণয়-্প্রনাপ 





প্রেমের নৈরাশ্ে, এক এক ভাবে, প্রাণ অনুপ্রাণিত হয়। নখের, সম্তোষের 
আশার, স্বপ্পের, ভিন্ন ভিন্ন ভাবতণী, জীবন মলিলে ভাসে । প্রেমের সন্ধানে সব 
তরী ধায়। 





[১৬] 
একটা তরণী পরে “আশা” যার নাম, 
উড়াইয়েছিন্ু উচ্চে বিশাল নিশান ? 
কিন্তু সে তরীতে বসে, এল পরিশেষে 
আমার মরণ কাল ; ডুবিল সলিলে 
সব পোতবাহ মোর । আমিও ডুবিনু ; 
তাই পড়ে এই তীরে, হয়ে মৃতপ্রায়, 
নিরাশ্রয় ; কেহ নাই, এ পবিত্র ভূমে 
হায় ! প্রার্থনা করিতে আমার কারণণ। 
আমি প্রেমসাগরে, আশার তরী চড়ে, নিশান উডিযে ভেসে গিয়েছিলাম । বড় 
শা করে ভাবের সলিলে, তোমায় ( আমার প্রেমকে ), সাতরে ধরিতে গিয়ে 
ছিলাম। কিন্ত সে তরী জলে ডূবে গিয়েছে ; আমি আশ্রয়হীন ও মরমর হয়ে, 
বেলাছ্কুমে অনাথের ন্যায় পড়ে আছি, আমায় কেহ দেখে না । আমার মঙ্গলকামন। 
কেহ রুধে না। আমার দুঃখে কেহ দুঃখিত হয় লা & 
শ্রেঘ সাগরে বড়ই তুফান ভাল মাঝি ন! হলে ভুবে ঘেতে হয়ঃ কেহ বা 
প্রাণ নিয়ে তীরে পালিয়ে আসে, কেহ বা ভূবে মন্ষে। 


সরস 


সউ১ 


[ ১৭] 

মধুর ললনে ! তুমি যদি চলে যাও 

এই পথ দিয়ে, ফিরে চাও মোর পানে 
যেথা! পড়ে আছি আমি তোমায় না ভূলে, 
অনিল সলিল ভঙ্গে জড়িত হইয়া, 
আসিবে না মোর কাছে চিন্তিত অন্তরে ? 
বলিবে না “এই লোক ছিল সত্যব্রত 
সে ভাল্প বাসিত কত দিবস রজনী 
করিয়াছি অনাদর তবু ভাল বাসে ?” 





॥ ১৮] 
বিরত হবেনা প্রিয়ে ! দূষিতে আমায় 
অন্ততঃ গে। আজি রাতি ? ফেলিবে না অশ্রু 
আমার কারণ__যেমতি বিলাপে লোকে 
উপন্যাস-উল্লিখিত নর নারী তরে, 
বালুক। লইয়া পাঁশ রচনা ধাহারা 
করে, পথদর্শা রশ্মি ধরিবে বলিয়া 2 
লোকে উপন্যাস, লিখিত ন্ধয়ক নায়িকার কল্পিত ছঃখে যেমন ছুঃখিত হয়, ॥তৃমি 
কি সেইরুপ আমার সত্যকাহিনী শুনিয়া কাদিবে না? অস্ততঃ আজ বাত্রের মত্ত 
আমার দোষ (তোমায় ভালবেসে যেধোব) ক্ষমা করিবে না? আমার জন্য 
একটু কাদিৰে না? তোমার কান্সা £গলে তোমায় পাব, আমার হাতে তুমি 
৭ ৪৭ 
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শাবির 





'আসিবে; তোমায় পেলে, তোমার স্বপ্ন, যাহাতে আমি ভোর হয়ে আছি, তাহা 
ভেঙে যাবে। 





1১৯] 
বিহিত বিচার তুমি করিও আমার । 
যবে সব সাঙ্গ হবে, গল্প উপন্যাস 
যবে পাঠ শেষে, রেখে দিবে এক ধারে, 
বলে (পুস্তিকা লিখিত ) “সব ছায়ানর 
জন্মিয়া, বাসিয়! ভাল, গিয়াছে মরিয়া, 
ছায়ানারী সবে আর হবেনা বিরক্ত 
কিন্তু বিষাদিত মম হিয়! তার তরে 
ঘুরেছিল ফিরেছিল সেষে ছায়া সাথে” । 





[২০]. 
বলিও এ কথা স্তধু ; কিন্তু ক'রো তবু 
প্রার্থনা বিধির কাছে (মম শুভ তরে ) 
বিভোর হইয়ে এক করুণার ভাবে, 
( যেখানেই থাক ), গুহে, উপত্যকা তলে 
অথবা অরণ্য কোণে । বড় স্থখ হ'ত 
মরে যদি পড়িতাম তব পদমুলে,' 


ষষ্ঠ পত্র 


০ 


যেন মহাঁভেরী রবে ; কারণ, তাহলে, 


হইতাম জন মাঝে একেলা অতুল। 

তোমার পিছনে ছায়ার মত কত ঘুরেছি, ফিরেছি) তাহা মনে করে আমার 
উচিত বিচার করো। ভালবাসার খাতিরে, আমার জন্ত একটু ছঃখিস্ক 
হয়ো, আমার আত্মার মঙ্গলের জন্ত তগবানের কাছে একটু প্রার্থনা কর্ধে। 
ঘরে, বাহিরে, যেখানে রহিবে, আমার জন্য একটু কাতর হয়ো। আমার বড় সুখ 
হত, যদি প্রেমের মহান্‌ বিষাণ রবে তোমার চরণতলে আমার প্রাণ বিসর্জন 
এ পারিতাম, কারণ সে মরণের তুলনা রহিত না-আমি জগতে অতুল 
হইতাম । 


পট 


সপ্তম পত্র 
০ 
আশা 
১] 
জানিনা কেনযে ঝর মোর আখি বারি ! 
হয়তঃ বুঝাঁও তাতে, আনন্দ আমার, 
যদিও জড়িত আছি নিবিড় চিন্তায় 
কত দুংখময় ; কভু মনে নাহি হয়, 
মম নৈরাশ্য ঘুচিবে, অথবা ধাইবে 
রৰি আকাশ উপরে, আবার জুড়াবে 
উন্মাদ ধরণী হৃদি ( কোমল আলোকে )। 
আমার চোখে কেন জল আসে? সেজল কি আনন্দে ছুটে ফুটে গড়ে? 
কিসের আনন্দ? যে দুঃখের ভাবনায় আমায় ঘিরে €রখেছে, মনে তয় না, আমার 


নৈরাস্ঠ খুচিবে--আবার প্রেমরবি উদিত হয়ে কোমল আলোকে তপ্ত ধরণী-হ 
জুড়াইবে ; আমার তপ্ত হদয়ও তাগাতে জুড়াইবে 





১৩০ 


সপ্তম পত্র 


শি ররানহজাতারাতার? 


[২] 
তথাপি কে জানে ? ভাবি ধরা, যেই মত, 
হেরি মোরা সেই মত, মনের মুকুরে ; 
যাহারে ষতনে রাখি, পরে পর্ববকালে, 
বেশ পরিচ্ছদ যাহে সাজাই তাদের ; 
সেই মত কোন বন্ত দেখিতে স্ন্দর 
যদিও তা অনির্দিষ্ট ; কতিপয় বস্তু 
শীতের সমীর সম অপচয়কর ; 
কিছু অনুষ্ঠিত হয়, কিছু না! ফুরায়। 


লোকে যে রডের চসম! চোখে পরে, দুষ্ট পদার্থে সেই রঙ মাথান দেখে। 
আমর! পৃথিবীর বন্তনিচয় চোখের যে, রঙে, যে ভাবে দেখি, তায়! সেই রঙে, সেই 
ভাবে দেখা কেযে। *তাহাদের যে আবরণে সাজাই, সেই আবরণে আবরিত 
দেখি। 

চোথ দেখে না, মন দেখে। তাই আমাদের ভাবনার প্রতিচ্ছায়া চোখের 
[সুকুরে ফলিত হয়। 


[ ৩] 
হায় !, মোর আখি বারি ! কেমনে ভাবিব, 
আমিই সেজন--যেই অতই সন্দিগ্ধ 
অন্ুখী অযোগ্য, যার লুলাট কুঞ্চিত 
চিরতরে, কেশরাশি অযত্ রক্ষিত, 
১০১. 


প্রণয়-প্রলাপ' 





বদন বিশীর্ণ আর শীতল বিবর্ণ। 
দেখেছিনু আমি যেন কিছু দিন হ'ল, 
মেডুশার শির আর ভ্রকুটি তাহার । 
গ্রীসদেশে প্রবাদ আছে, মেডুশা বলিয়া একজন রূপবতী রমণীর কেশরাশি বড 
মনোহর ছিল। সে বপ লাবণ্য শোভায়, স্বয়ং মিনার্ড| দেবীকে পরাজিত করিত ; 
তাই মিনার্ভা হিংসায় জলিয়৷ তাহার প্রতিদন্দিনীর কেশগুলি রাশি বাশি সর্পে 
পরিণত করিয়াছিল । যে কেহ তাহার দিকে চাহিত, পাষাণ হইয়া যাইত | 
মিনার্ভা, জ্ঞান, শিল্পকলা ও যুদ্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরাকালে শ্রীদ ও 
রোমদেশে ,তাহার উদ্দেশে, অনেক মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল । 


| ৪ ] 
কেনবা এমন হায় ! কেন আকুলিত 
কেন আমি ব্যাকুলিত শোকে এতকাল ? ' 
কেন যাইতে পারিনা আপনার দোষে 
উজ্জ্বল প্রান্তরে, সেই স্থুখময় ভূমে, 
যেইখাঁনে এককালে, মিলেছি আমার 
গীত-সাধিকা সনে ; যাঁর তরে আমি, 
ধরিব হৃদয়ে বল, হবনা অবল 
মন্দেহ করিব কিম্বা আর নিজ বলে।' 
আশায় নিরাশ হলে (লোকে্বল থাকিতে যেমন বল হারায় আমারও সেই 


হশ!,। আমি তোমার বিরঙ্ে ও শোঁকে'বড়ই ব্যাকুল, বড়ই নিষ্ভেজ.হয়ে পড়েছি । 
ভাই আর সেই আলোকের সুখের দেশে, পূর্ব মিলনস্থপে, যেখানে তোমার সহিত, 


১৩%, 


সপ্তম 

পট 
( আমার সংগীত-মাধিকার সহিত ) এককালে মিলিয়াছিলাম, সেখানে যেতে আর 
পা সরে না। (কিন্তু তোমার আশ! ছাঁড়ি নাই । ) তোমার জন্ত আমি হ্বদয়ে বল 
ধরির, আর নিজ শক্তিতে অবিশ্বাস করিব না। তোথাকে পাইবার শক্তি আমার 
আছে একথা বিশ্বাস করিব। বিশ্বাসে সাহম আসিবে--সাহসে শক্তি আসিবে". 
শক্তি আমিলে শক্তিময়ী তোমায় পাব। 

প্রেম জীবনের সংগীত । সে সংগীতের সাধন! ও শিক্ষা, প্রেমিক তার প্রিয়ার 

নিকট শিখে। প্রেমিকের হদয়বীণার সুর তার গীতরাধী বাধিয়া দেয়। 


(সস পিসি পিপি 


[৫] 

হয়েছিনু আমি অতি আশায় বঞ্চিত । 

কহেছিন্থু কত কথা বিলাপে উল্লাপে ) 

নমেছিনু সে রমারে--যথা নমে লোকে 

অতীত গৌরব পদে। কিন্তু সফলিত 

আজি মোর আশা; আর নাহি তত লাজ ; 

মুকুটিত হইয়াছি একটা চুম্বনে ; 

স্থশোভিত হইয়াছি, সুখ-রাজদণ্ডে ; 

দেগ্রিবে জগল্ত সবে, হয়েছি গর্বিবত। 

আনলে ড় আশায় নিরাশ হয়ে, বিলাপে কত কথা বলেছিলাম । লোকে 
যেমন প্রেমের অতীতগৌবুবের পায় প্রণিপাত করে, মেইবূপ ঙগামিও করেছি। 
কিন্ত স্বপ্নে তোমার একটা চুন্বন পেয়ে আজ আমার আশা পূর্ণ হয়েছে; তোমার 
এক চুম্বন পেখে আমার আনন ধরেনা, আজ আমি রাজনাঁজেশর । অগংজুড়ে 
সবাই দেখুক আমি কর্ত গব্বিত হয়েছি। | 
উজতি 


প্রণয়-প্রলাপ 





প্রেম রাজার মাথার মুকুট, রাজার শাসন দণ্ড। প্রেমের মোহমন্ত্রে ভিখারিও 
রাজা সাজে, আপনাকে রাজা ভাবে, প্রাণের দীনতা, হীনতা; নীচতা। সব ঘুচিনা 
ায়। 





[৬] 
পিয়াস মিটিবে এবে। পাব পুরস্কার 
উদ্দাম কল্পনাতীত, পাঁব সে উল্লাস, 
পবিভ্রাত্মা দেবতার! পায়না স্বরগে, 
পারিব জানিতে যাহা! কবিও পারেন৷ 
উদ্মাদ কবিতাছন্দে, সতকিতে কিন্বা 
প্রতারিতে আমাদের । জানিব অধিক, 
আদম জানিত, ইভ 'আসিবার আগে । 
বাইবেলে লিখিত আছে, আদম ও ইভ যথাক্রমে টির প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী। 
চুঙ্ধন প্রেমের পুরস্কার, সে পুরস্কার পাইলে প্রাণের পিপাসা মিটে । প্রেমের 
উল্লাস, কল্পনাতীত, দেববাঞ্চিত। কবির কল্পিত উচ্ছাসে। বৃথা সতর্কতা ও প্রেমের 
লন! ভাব অনেক আঙে, কিন্তু মনে প্রেমের উল্লাস জাগিলে, লোকে অনেক বিষয় 


খুঁবিতে পারে। 





| ৭ ] 
জানি অন্তর-রহস্য সকল চিহ্ের 
'এবে, যত আনন্দের-_-পাইয়াছি যাহা 
আমি স্বপনের স্বপ্নে । বুঝি কি আক্মীম 
১৬৪ 


পায় শোতধারা পাদব পল্লব ছায়া 
যবে পড়ে তারপরে ! জানি ক্ষুদ্র গুল্ম 
আশে আভিলাষে ; জানি পাদপ নিচয় 
প্রসন্ন প্রফুল্প কিন্তু দেখায় না তত। 
প্রেমে লোক দিব্য জ্ঞান লাভ করে, সকল চিহ্কের মন্ধ্ বুঝিতে পারে। স্বপ্নের 
'সাননদঃ জাগ্রতে অন্্িভব করে। জীবন মলিলে প্রেমতরর ছায়! পড়িলে কত 


আৰুঃতাহা বুবিত্তে পারে। তক, গুল, বড়, ছোট, সকলের প্রাণে আশা ও 
আনন আছে। তবে কারও কারও বাহিরে তত প্রকাশ পায় না। 





| ৮] 
জানি ভীম গিরিশ্রেণী বলিতে কহিতে 
চায় কত কথা তারা ; কাপে থাকিয়া থাকিয়া, 
রুদ্ধ ভাসে কথা কয় তারকার সনে, 
কারণ একেল৷ রহে কত অনাদরে । 
জানি উপত্যকা তলে, ফুলে ফুলে করে 
বিবাহ বাসনা ; বাজে বিবাহ বাঁজন! 
মুল অর্নিলে ধীরে ; তাহার উপরে 
ভাঁসিয়া উড়িয়া! যায় একটা পতঙ্গ । 
প্রেমের অঞ্জন চোখে মাথিলে অচেতন জড় পদার্থেরও ভিতর প্রেমের নির্শন 
মিলে; বিশ্বে চারিদিকে প্রেমের চিহ্ন দেরিতে পাওয়! ষায়। 


ভাটির 


১৫ 


প্রণয়-প্রলাপ 





[৯] 
জানি সে সকল আমি । কারণ প্রেমিক 
স্বভাবতঃ তীক্ষ বুদ্ধি। বদি বেশী দিন 
স্থথ নাহি মিলে, বাড়ে হৃদয়ের গতি, 
অলপের ছায়া, জীবন্ত হইয়৷ সাজে 
মদনের শরে, লয় দ্রিবস বিদায়, 
মিলে রবি শশীসনে_যথা নরনারী। 
প্রেমে বুদ্ধির ধার বাড়ে; বিরহে, ছুঃখে, প্রাণ চঞ্চল হয়, চিত্তের জড়তা, 
অলসতা! ঘুচে, দুঃখের দিন কাটিয়া গিয়া দুখের মিলনরজনী আসে । 


€) 1 1,0%215+ £63$ ৪০ 91191) 10 566 
4100 10956191 685 10 10921100, 
৭1. 1, ১০০. 


প্রেমিকের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বড় তীক্ষ। 





[ ১০ ] 

যেই জন ভালবাসে, সেই জন জানে, 

কতই মহান্‌ প্রেম, কতই মধুর, 

কতই মধুর প্রেম, কতই স্বর্গীয়, 

দুর্লভ মদির! ধার! তার কাছে তুচ্ছ; 

শ্বেত পারাবত নহে তার ছেয়ে শুভ্র; 

দীপ্ত তারকার জ্যোতিঃ তার কাছে শ্লান; 

সেই প্রেম প্রেমময়ি ! তোমার আমার ! 
১০৬ 


সপ্তম পঙ্জ 


প্রেমের মহিমা প্রেমিকেই জানে। প্রেম বুঝিবার বস্ত, তাহ বুঝান যায় না। 
( অন্ধকে রবি কি বস্ত, কথায় কি বুঝান যায়?) প্রেমের কত মহিমা! প্রেমের 
পীষুষ ধারা কত উল্লাসময় ! প্রেম কত ধবল-মুন্দর, কত উজ্জ্বল ! যারা প্রেমে 
পড়ে তারাই বুঝে । 
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প্রেমই কেবল শিখাইতে পারে, প্রেম কি বস্ত; অন্ত নব শিক্ষা হার মানে। 
আমর! প্রেমের নাম শিখি কিন্তু তার শক্তি বুঝি না। সে বিষয়ে অভিষ্ঞ হইলে 
ভবে বুঝিতে পারি; কেবল প্রেমই প্রেমের বিষয় বলিতে পারে। 
প্রেমের মধুর বন্ধে একজন ইংরাজ কবি (বারটন্‌ বুথ) লিখিয়াছেন :-- 
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আম্মার প্রে্সীর মোহন মাধুর্ধ্ের মত মধুর, সুন্দর গোলাপের চেয়ে 
সুঝভিত, শান্ত কপোত্রে পালকের মত কোমল, মন্দমারুতের' মত খ্বীর, 
তপনতাপিত দেখে ও শুধ্ক পিপাসিত মতলক্ষে তর নিপতিত বৃটিঝারার ভ্তায় শীত 
ও তৃপ্তিকর। 


প্রণয়-প্রলাপ 


পপি শপ পা 





| ১১ 
আজি ধরা! মোর চোখে স্থৃন্দর লেগেছে; 


ভরসা হয়না তাহা বিশ্বাস করিতে । 
চারিপাশে স্বপ্রালোক সরিয়। যাইছে ; 
এলায়ে দিয়েছে রৰি কনক কুম্তুল 

গগন বাহিয়া নিন্ম; ফুলকুল চেয়ে 

রয়, ফিরে যার পানে, মানব বিজ্ঞানে 

কিন্তু, পাই না হেরিতে, মোরা তার পানে । 


শাম শা 


১২ 
এইখানে নি রী শৈবাল 
ছায়াময় কোণে ; রণরণ বিল্লীদল 
অতি মনোহর বেশে, সারি সারি সেজে, 
এসেছে বাহিরে তার! পর্ব অবকাঁশে ; 
ক্ষুদ্রকায় লুতিকারা রজত কিরণ 
আর লুতাজাল লয়ে, গড়িছে কীচুলি-_ 
পরিবে বগন্তরাণী বসন্ত প্রভাতে । 


(১১ ও ১২) 
আজ আমি ধরাতল এত সুন্দর দেখিতেছি যে তাহা (বস্বাস করিতে আমার 
গাহস হয় না। আমি স্বপ্নের আলোকে আলোকিত । আজি গগনে, ববি যেন 
ক্বালোকের মাল! ঝুলিয়ে দিয়েছে । কাননে ফুল ফুটেছে, কার পানে চেয়ে 
স্নয়েছে জানি ন|। | 





অতল ভারে 


১৬৮ 


সপ্তম পত্র 


রা 


প্রেমে, জীবন স্বপ্রালোকে উদ্ভাসিত হয় প্রেমি স্বপ্নজীবনে লোহিত তরল 
'আলোক ঢেলে দেয়্। জীবন কাননে প্রেমের কুন্থম ফুটে উঠে ফিরে ফিরে 
কার পানে চাষ, কেহ জানে না। 

প্রেমীর ছায়ামক্প জীবনে, বিষাদের ছায়। যেন শৈবালের মত চারিদিকে জমিয্া 
ফুটিয়! বাহির হয় । প্রেমের জীবন কানন বঝিশ্তীরবে মুখরিত, কীটরবে প্রকণিত, 
মায়া জালে বিজড়িত । সেই মায়াক্তালে জীবন বসস্তে প্রেমিক তার প্রিয়াকে 
আবরিত করে, সেই স্েহের বসনে তাকে যৌবন-বসস্তে সাজায়। 


[ ১৩] 
ভাঁবিতে ভাবিতে যেন, শুনি সেই কথ 
বলেছিল এরিথুস! নিশানাথে যাহা, 
ক্ষীণতোয়া রূপ ধরে, লয়েছিল যবে 
বিদায় তাহার (আর আর সকলের 
বাসুত সে ভাল), কেঁদে নীরবে গোপনে 
'বিস্বর কর্কশ কে, বিহগের সম, 
কিন্বা ভীত মেষপাঁল সম, বিতাড়িত 
মৃত্যু পথে, থাকিতেও বাঁশী আর বাড়ি। 
এরিথুম৷ নামে একজন অপ্মরী ছিল। সে চাদের সহিত কি কথা কহিয়াছিলঃ 
তাহার বিবরণ গ্রীকপুরাণে ক্রিছু পাওয়া যায় না। তবে তাহার সম্বন্ধে যে কাহিনী 
আছে তাহা এইনপ £ 
একদিন এরিথুসা” গয় হইতে ফিরিয়া আসিয়া অলফিয়ান নদীর তারে 
আবসিয়াছিল। সেখানে বেশ ত্যাগ করিয়া শরীরের শ্রম ও তাপ দূর করিবার 
১০৯ 


প্রণয়- প্রলাপ 


উপ জা 





মানসে, নদীর নিশ্বল সলিলে প্রবেশ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে, সে নদীজলে, 
এক অস্ফুট মন্খর শুনিতে পাইল ও বড় ভয় পেয়ে তীরে পলাইয়া গেল। কিন্ত 
সেই নদীদেব তাহার পশ্চাতে ধাবিত হয়। এবিথুমা নগ্ন অবস্থায় আগে আগে 
পলাইতে থাকে। সন্ধা অবধি ছুটিয়া যখন সে বড়ই শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল, 
তখনঘর্সে এক দেবতার নিকট কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিল । দেবত। প্রসন্ন 
হইয়া তাহাকে এক প্রত্রবণে রূপান্তরিত করিল। সেই নদী দেবও জলরূপ ধরিয়া 
সেই প্রস্রবণের জলের সহিত তাহার জল মিশাইয়! দিবার জন্য ছুটিতে লাগিল। 
এবিথুস! ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া, জলধিতল দিয়! অর্টিজিরা দ্বীপে গিয়া উঠে। সেই 
নদীর জলও সেখান অবধি গড়াইয়। গিয়াছিল। গ্রীসবামীদের অনেকে বিশ্বাস 
করিত, যে অলফিয়াম নদীতে ফুল ভক্তি উপহার দিলে অর্টি'জিয়া দ্বীপে খিস, তাহা 
ভাসিয়া উঠিবে। 


(০৯শারাগাস* চারার 


[ ১৪] 
জানি কেন সমীরণ কীদিছে উচ্ছাসে 
সঘন নিম্বনে ; জানি সেষে কি কার 
লুকায়, আমোদ পায় ভগ্রস্তপ মাঝে ! 
কেন ধূলিকণা মিলে ধুলিকণ| সনে, 
কেন শুক্তি সবে, কীচে মরে, মরে বাঁচে 
অগাঁধ সলিল তলে-_রচিত হইবে 
মুকুত। মাঁলিকা মোর প্রেয়সীর তরে। 
সমীরণ কি কানা কার কাযা কাদে? কেন কাদে? “হয়তঃ সে পরের বিরহ 
'বিগাপ বরে নিয়ে যায়। তাই দে পরের কারা কীদে। ভাই যেন সে, এক 
১১০ 


মগ্তম পত্র 


কালে যাহা জীবন্ত ছিল, তাহার ভগ্ন লমাধির ফাঁকে লুকাইয়! থাকিতে ভালবাদে। 


ধুল। ধূলার সহিত মিশে, লয়ে নূতন সৃষ্টি হয়। শুক্তি মরিয়া মুক্ত! হয়, মেই 
মুক্তায় প্রিয়তমার কঠহার হয় । 


41180667106] 10 006 91010086 20810515 19501565 10561110100 
0010081)0890 1096. পা 


পদার্থ আপনাআপনি শেষ বিশ্লেষণে, মৌলিক উপাদান সমূহে বিভাজিত হইয়া 
ঘনীভূত প্রেমে পরিণত হয়। 





১৫] 
তথাপি এ অবনীর বিচিত্র বেষটনে 
নাহি হায়! সেই বস্তু যাহ! চাহি মোরা । 
আছে কিছু হীনভাব জীবন ধারণে, 
ৃঁ আর নারী নরাননে ; মেনে লয় তারা, 
এই ধর! ধাম, আর যাহ! তাহে রহে, 
* সকলি তাদের চিরজন্ম অধিকার ) 
কিন্তু চাহে নাহি তবু যুক্তি অব্যাহতি, 
খুঁজে নাহি তারা-_-চির আরাম ভবন । 





[ ১৬] 
স্ভানু অধ্ত গেলে, হত মনে ক্ষণে ক্ষণে, 
বড়ই বাসনা মোর উড়িয়া যাইতে, 
পাখনা বাহিয়া উচ্চে সমীর উপরে, 


১১১ 


প্রণয়-প্রলাপ 





খুঁজিতে একটী গ্রহ মম মন মত, 
অবনী হইতে প্রপর প্রকাশমান, 
পুরাবে বলিয়া যত মানব অভাব, 
কথা কাজ ষত কিছু যখন ফুরাবে। 


(১৫ ও ১৬) 

এ পৃথিবীর সব লোক নীচ, হীন ও অহঙ্কারী । এখানে আমর! যাহা চাহি 
তাহ! খু'জে পাই না। তুমি নীচ নহ, হীন নহ, অহঙ্কারীও নহ, তাই তোমায় এ 
পৃথিবীতে খু'জে পাই না। এখানে আমার অভাব পূর্ণ হবে না। তাই যেখানে 
তাহা পূর্ণ হবে, দেখানে উড়ে যেতে ক্ষণে ক্ষণে মনে হয়। এ পৃথিবী ইত আরও 
বিস্তৃত ভূখণ্ডে, যেখানে আমাব অভাব পূর্ণ হবে, সেখানে যেতে বড় ইচ্ছা হয়। 


(১৯টি 


[ ১৭] 
বসতি করিব প্রিয়ে! তব সনে আমি 


স্থদূর অজ্জঞাতে, অপর, অবনী মাঝে, 
উদ্দেশ জানেনা যাঁর যোগীজন কভু; 
মানবের বর্ণ-তুলি আকিতে পারেনা 
সীমানা যাহার ; সেথা সমীরে তরজে, 
ভাসেনা আতঙ্গ, সেথা প্রাণ অন্মভবে 
সহস্র উল্লাস, যাহা মানবে না জানে । 


তোমার সহিত নির্জনে, নিভৃতে, নির্ভয়ে, আমোদে রহিব, মে জন্য এ ধরা 
ছাড়িয়া অপর ধরায় যাইব__যাঁর সন্ধান কেহ জানে নাঃ, দেখানে কোন ভঙ়্ 
নাই, সেখানে অপার উল্লাসে মন উল্লসিত হবে। | 


চি 


১১৭ 


সপ্তম, 


[১৮] 
আসিলে নিদাঘ, এক মধুর নিশীথে, 
কুহক রথেতে চড়ে, যাব স্থানান্তরে, 
উচ্চে শশীশৃঙ্গ পারে । বসতি করিব 
সেথা, এক তারকার বিবাহ ভবনে, 
--আলোকের দেশে, যেখা রহে পরী সবে; 
যাইব ছাড়িয়৷ আরো শুন্য ব্যবধান 
" যেইখানে মুঙ্ছা যায় ধূমকেতু যত। 
এক মধুর নিদাঘ রঙ্নীতে আমি কুহকরথে চড়ে, কুহকের দেশে, কুহফিনীর 
সন্ধানে, উচ্চে চক্দ্রালোকে যাব । যে ভবনে আকাশের তারায় তারায় বিবাহ হয়, 
যে আলোকের দেশে অপ্সরীরা বাস করে, সে সব ছাড়িয়া আরও শুষ্ঠে, যেখান 
হইতে ধূমকেতু খসে গড়ে, সেইখানে যাব। 
প্রেম কল্পনার সীমাতৃত নয়, তবু কল্পনার উচ্ছাসে, প্রেমিক কত উচ্চে উঠে 
পড়ে তাহার শেষ নাই। মে কত অলৌকিক, অমভভব, অভূত দৃশ্ত দেখে। প্রেমের 
আকাশে, প্রেমের সথতারার স্বপ্ন দেখে। 





[ ১৯] 
সে সব হইবে । আসিবে অবনী কত, 
আমাদের অধিকারে । তাদের ছাড়িয়া 
যাঁব নবগ্রহ ভূমে--যেথা নিদাঘের 
একদিন মাত্র, রয় পঞ্চাশ বরষ। 
৮ ১১৩. 


প্রণয়-প্রলাপ 





সেথা উৎসবিত্বে প্রিয়ে ! নিয়তির বলে, 
আমাদের ছুজনের সোনার বিবাহ; 
ইচ্ছা, এই গান যেন দেবদূত গায় 
এ পৃথিবীর ৫* বৎসরে যে পৃথিবীর একদিন, সেইখানে তোমায় বিবাহ করিব। 
কারণ মিলনের দিন সুদীর্ঘ হলেও এক নিমেষে কাটিয়া যায়। মিলনের শেষ নাই, 
তৃপ্তিরও সীম। নাই । কারণ তুমি অশেষ, অসীম, অনস্ত । আমি সশেষ, সসীম, ও 


সাস্ত। আমার শেষ তোমাতেই ; আমি তোমার সীমার ভিতর চিরদিন আবদ্ধ 
আছি। 
২০] 

জীবনের মত বস্তৃতঃই সে জীবন, 

মরিতেও পারা যায় সে জীবন তরে; 

__স্ত্য যদি মরি মোরা, রেখেদি মোদের 

যবে মরণের বেশ-_ প্রণয়ীর তাহা 

চরম বাসনা ; মিষ্ট তাহা গান হ'তে; 

অতীব পবিত্র তাহা স্বর্গ অভিলাষী 

ভক্তিমান সাধুদের ধম শিক্ষা হ'তে। 

সে মিলন, সে পবিজ্ঞ বিবাহ জীবন পাইবার জন্ত লোক মরিতে পারে অর্থাৎ 

বত্যুকে তুচ্ছ ভান করে; প্রণ়ীর তাহাই শেষ আকিঞ্চন। বিবাহ প্রেমের শেষ 
আকিঞ্চন; তাহা গানের চেয়ে মধুর, সাধুদের ধর্ম হ'তে আরও পবিভ্র। এক 
বিবাহমিলনে ধর্ম ও গান উভয়ই বর্তমান । 


উঠি 


১১৪ 


অষ্টম পত্র 


স্বপ্ন দর্শন 
[ ১] 
দেখেছি তোমায় স্বপ্নে সাত দিন হ'ল, 
কহিব সে কথা আজি । কহিব তোমায় 
পেয়েছি আমোদ যত সে ন্বপনে পরিয়ে ! 
শুনেছি যতেক গীত লোলিত পবিত্র, 
প্ষই শীত স্রোত ছুটেছিল কক্ষে কক্ষে, 
যেন জানাইতে মোরে শকতি তাহার 
নিরাপদে লয়ে যেতে ছুক্কৃতি হইতে। 
তুমি স্বপ্ন, স্বপ্নের আনন্দ অথবা আনন্দের স্বপ্ন, হ্বপ্রের গান। সে সচঞ্চল 
গান হৃদয়ের কক্ষে ছুটিলে সব ত্বাপ কষ্ট দূরে যায়। তোমার গানে স্বপ্নের আনন্দ 
আছে, তোমাতে শ্বপ্রঃ গন ও আনন তিনই বর্তমান । তুমি * স্বপ্ন +গান+ 
আনন্দ । তোমার স্বপ্রে গানের আনন্দ আছে। সে গানে, সে আনন্দে, সে 
গ্রানের আনন্দে অথবা স্বান্ন্দের গানে সব ছুঃখ কষ্ট জালা দূরে যায়। 


জি রিজাল 


১১৫ 


প্রণয়-প্রলাপ 


[২] 
মনে হ'ল হেরিলাম যেন গো তোমায় 
এক আলোক শিখায়, নিকুণ্ত সমীপে, 
- হ্বপ্লে ্বপ্ন সম--ঢলিতেছে অনুনয়ে 
যেন ছুনয়ন; সুদুর নিদাঘ ঝলা 
ভাতিছে শোভিছে তব উজ্জ্বল কুন্তল ) 
কেঁপেছিনু হেরে সেই বিমোহন ছবি 
_যথা কাপে লোকে হেরে জলদেবী জলে । 
তুমি আধার কুষ্জের আলোক । তুমি আমান স্বপ্রের স্বপ্ন। তুমি অনুনয়মযী 


জ্যোতিশ্য়ী | স্বপ্রে তোমার সোজ্ঘল মোহন ছবি দেখে আমার মনে ভয় হয়েছিল । 
তোমার জলস্ত ফুটস্তরপে আমার নয়ন ধাঁধিয়া ছিল। 


কহে সি তি 


[ ৩] 
পিছনে পিছনে তব গিয়েছিনু প্রিয়ে ! 
জানিতাম উপবনে, যেখা তবসনে 
তথা, হয়েছিল দেখা, সেথা ছিল যেন 
এক মিলন ভবন। গেছিমু পিছনে 
তব-্যথ! ধায় লোক ম্বগের পিছনে | ' 
জানিতাম ভাল হবে গেলে পরে তব 
১১৬ 


'অহ্টম পত্র 





চরণ দলিত পথে । বুঝেছিনু ত্বরা 
যে চঞ্চল লাজ ভাতি ভাতিল আননে । 


চি 
গিয়েছিন্ু পিছে তব, যেথায় বহিত 
নদী ক্ষীণতোয়া অতি, কুগ্জবন পাশে; 
পেতেছিনু জান্গু সেথা তোমার সমীপে 3 
উড়িল উপরে পরে, কুড়িটী কপোত, 
এসেছিল তার! সাঝে কৃজন করিতে 
দিবসাবসান গান মধুর পবিত্র ; 
শুনি পরে তব স্বর শ্যামল কান্তারে । 





[ ৫] 
“এস পিছে পিছে মোর” স্বরিল সে স্বর, 
উঠিন্ু ধাইনু ত্বরা৷ পিছে পিছে তার । 
স্বপ্নে স্বপ্ন” সত্য বলি মনে হ'ল মোর, 
যেন ট্দরাণী লয়ে পরীবাল। দল 
দেখিতে আসিল মোরে দুরস্ত অনিলে। 
তবু কিন্তু প্রতিবিত্ব পড়িল তাহাতে, 

১১৭ 


প্রণয়-প্রলাপ 





চলিনু চকিতে পুনঃ ( সেখান ছাড়িয়া ) 
স্থরদারু তরু শোভা উপত্যকা তলে । 
(৩, ৪ও ৫) 


জেগে, ঘুমিয়ে, আমি সঙ্গাই তোমার পিছনে পিছনে, কত স্থানে, কত ভাবে, 
কত কাল ছুটিয়াছি, ছুটিতেছি। তোমায় ধরিতে যাই, ধরা দাওনা । ধনি ধরি, 
ধরা পাই না; তবু ছুটে মরি। জীব প্রেমের আশে, অনস্তকাল ছুটিয়াছে, 
ছুটিতেছে ও ছুটিবে। প্রেমের দলিত পথে চিত্র পথিক; পথও ফুরায় না 
ছুটাও ফুরায় না। লি? 


স্পিন নিক 
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আমায় ছেড়ে পালাবে ? কখনই নগ্ষ। যতদিন জ্বামার আমিত্ব, আর তোমার 
তুমিত্ব রহিবে যতদিন ধরায় আমরা দুক্গন থাকিব, আমি প্রেম আর তুমি দ্বণা"- 
যতক্ষণ একজন ছেড়ে পালাবে, অন্যজন অবশ্ত পলাতঞচের পশ্চাতে ছুটিবে। 
মেইরপ একজন জীবনভোর অন্যের পিছনে ধাইবে, তাহাই আর কিছু না। 


ওজনের 


১৯৮ 


অফ্টম পত্র 


[৬] 
সেকি দৃশ্য ! হা ঈশ্বর ! কতই বিরাম, 
কত ম্লান ঘনঘট! বিদগ্ধ পশ্চিমে ! 
অবসন্ন হয়ে ভানু ঢলিতেছে নীচে 
বিশ্রাম আবাসে, উঠিতেছে পরিমল 
-উঠিত যেমতি তাহা বিদূর অতীতে, 
পাথীযুব মোহমুগ্ধ বায়ু রুদ্ধ স্থির। 





চরিত 
চলিনু পিছনে তব। আইনু সেথায় 
যেথা এক দেবালয় ছিল কুগ্জ মাঝে, 
যেথা এক দারু দ্বার, ছুলিত সমীরে ; 
ধাঁরিনু তোমার কর, কপিল আমার 
করে; চাহিলাম পরে তব মুখ পানে 
যেই মুখ স্নেহময় সদ! দয়াময়; 
হেরিনু হাসিতে ধীরে__যেই হাসি তরে, 
স্বরুগ দেবু! সবে আছেখে৷ বসিয়া । 
(৬ও ৭) 
তোমার পিছনে ছুটে ছুটে সারাদিন গেল; রবি অন্ত গেল। ম্ধ্যা আসিল, 
তবু চলিলাম; শেষে এক কুগ্নবেটিত দেবালয়ে তোমার নাগাল পাইলাম। 
তোমার হাত ধরিলাম, তোমার হাত তখন বড় কাপিতেছিল ; তারপর তোমার 
১১৯ 
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০০ 
করুণ আনন পানে চাহিলাম ; কি দেখিলাম ? তুমি মুচকে মুচকে আমায় দেখে 
হাসচো। সে হাসি ছুল্লভ ও স্বর্গীয় দেবতা বাঞ্ছিত,। তোমার হাসির জন্য 
দেবতারা বসে আছে ! আমি কোন ছার! 





[৮] 

ভাঁসিল সুধাংশু হের! সুনীল আকাশে, 

রজত তরণী সম ভাসি নিজ ভারে । 

ছুটিল স্ুতান পরে, কুঞ্জের ভিতর, 

স্থধীর সমীর যেথা কিছু দিন হ'ল 

নিথর হইয়াছিল ; যেথা এক পাখী 

ভেঙ্গেছিল গল! তার যাতনা উল্লাসে, 

কৃজিয়া গাহিয়৷ তার পুরাতন গান । ূ 

সন্ধ্যার পর রজনী আমিলে, চাদ আকাশে রজত তরণী সম আপনার ভারে 

আপনি তাসিতে লাগিল । আমার হাদয়গগনের চাঁদ তুমি, আমার ভ্বদর় সলিলে, 
দ্বপৈশ্বর্য্যের তারে, তুমি আপনি ভান; আমি ভার বুঝিতে পারি না। তুমি 
আমার প্রেম পারাবারের পারের তরণী, আমার গুখ দুঃখের ছুই সলিলের কল্লোল 
হিল্লোলে ভাসিতেছ, খেলিতেছ । 





[৯] 
বলিন্ু কাতর স্বরে “এইকি সেস্থান ?” 
“সেম্থান 'এইকি 1”ণ"্যেথা বলিতে হুইবে 
১২০ 


'অফ্টম পত্র 


৮০০০০ 


যত মম মন ভাব ললনে তোমায় ? 
এই কি সময়, যবে সেবিব অনল 
অথবা তুষার কণা অনল তাপিত ? 
তাতের শীতেতে জমি, তবু নাহি ডরি, 
বীণাপ্রায কাপি হায়! হৃদয় স্পন্দনে । 
গভীর প্রেমে শীত, তাত বোধ থাকে না। সামান্য স্নেহ ও অন্ুরাগে অর্থাৎ 
হাল্ক! প্রেমে তাত) শীত জ্ঞান থাকে। 
106 10956 15 501] 076 58776 7 006 01170 20295 
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প্রকৃত প্রেম একই ভাবাপন্ন ; তাহ! শ্রী্মমণ্ডলের প্রথর তাপ এবং শীত 
মণ্ডলের দারুণ শীত জানে ন1।-_প্রেমের উষ্ণভাব কাম, শীতলতা। বন্ধু । 
আমাদের যাহা! আছে তাহা নয়। 


জর স রর 


[ ১০ ] 
আলোকিত করেছিল মুখখানি তব 
এক দিব্যালোকে। দে আলোক তোমার 
আপন হিয়ার । পরে কে যেন দ্বরিল 
১২১৯ 


প্রণয়-প্রলাপ 





“পরমেশ সর্বেবশ্বর ! হউক বিস্তার 
তোমার অপার দয়া, মহিমা গৌরব” ₹' 
বিচ্ছুরিল আলো এক আশে পাশে পরে, 
জ্যোভিম্ময় সে আলোক দিবালোক হ'তে 





[ ১১ ] 
সেই স্বর তব স্বর আর কারো নয় ; 
ভালবাসি তাহা বসন্ত ঝঙ্কার হ'তে 
বঙ্কারিত করে যাহা উপত্যকাতল ; 
নাইটিন্গেল চাতকের গান হ'তে ; 
বিষয়ী জনের জ্ঞান শিক্ষা দীক্ষা হ'তে 
স্বনিল সে শ্বন যেন, সে স্বর স্বরিল, , 
“বিধির গৌরব হক৮-_ণ্তিনিই কেবল 
আছেন বিরাজমান দ্যুলোকে ভূলোকে ।” 





| ১২] 
স্বধাইন্ু তারপর ললনে তোমায় 
“বলিব কি ভাবিয়াছি যে সব ভাবনা, 
যবে দিবস রজনী, ভূতল অতল 
উজলিত মার তরে* ? “কেমনে ভেবেছি 
১২২ 


অফ্টম পত্র 


০০--০- ০ 

বিবাহ বিষয়, যবে চঞ্চল কপালে, 

নমিয়াষ্ছি পরমেশে, তার নিজ স্থানে, 

কেমনে বা! চুমিয়াছি তোমায় স্বপনে %% 

(১০, ১১ ও ১২) 
তোমার স্বরে সর্ধেশের স্বতি সতত স্তনিভ হয়, ভাহারই মহিমা, গৌরব 

ও দয়! সদাই ঘোষিত হয়, তাহার স্বত্তার অম্থভৃতি হয়। কারণ স্বর ব্রদ্ম। তাই 
তোমার স্বর, তোমার আলোক ভালবাসি। তোমার সুরে আমার হৃদয় বীণ! 
বঙ্কঞ্ত হয়? তোমার আলোকে আমার হৃদয় আলোকিত হয়। সেষে তারই 
স্বর, তারই আলোক। দে সুরে ভূবন ভরিয়। আছে, মে আলোকে ভূৰন 
আলোকিত। 





[ ১৩] 
বলিলে উত্তরে তাঁর “নেহার এ নরে 
প্রথমে ইহারে ; ইনি তব প্রভু, গুরু, 
তব প্রিয়া আর তব প্রেমের কারণ। 
বোধ হ'ল কাছে, এক বায়ব মুরতি, 
আরণ্য প্রকৃতি কুশ জনপতি যেন, 
চলে গেল ছাঁড়াইয়ে যুক্ত বনভূমি । 





[ ১৪] 
তিনি স্বয়ং বিটোভেন। আসিয়াছিলেন 
নিবিড় তিমির হ'তে, ক্ষণৈক ভ্রমিত্তে 
১২৩. 


প্রণয়-প্রলাপ 


সন্দর বিপিনে, আর সেথায় খঁ জিতে 
সে নারীর হাসি যারে বাসিতেন ভাল । 
যশ তার উজলিত, যদি সে চাহিত, 
যদি সে রমণী ভাল বাস্তি তাহারে, 
অন্তর ধাহার কত সরল স্থন্দর | 





[ ১৫ ] ও 
সংগীত সাআাজ্যে তিনি বিরাট সম্রাট, 
মহান্‌ গায়ক ; ধার গানে কেঁপেছিল 
নরক স্বরগ দ্বার । কিন্তু ললাটের 
প্রবল প্রকোপে, সহে অন্যায় যাতনা, 
হইয়াছিলেন কত সাহসী সবল, . 
স্থির ধীর শান্ত যথা সাগর সলিল । 
(১৩, ১৪ ও ১৫) 
বিটোভেন একজন বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ ছিলেন। তিনিও একজন রমণীকে 
ভালবেসে কষ্ট পেয়েছিলেন !--তাই তিনি কবির গানেরও গুরু, প্রেমেরও গুরু। 


| ১৬] 
চিনেছিনু তারে তার পদধ্বনি শুনে, 
হেরিয়৷ তাহার সেই ব্যথিত চাহনি, 
রুলনকেশ, ছিন্নবেশ, সহাশ্য আনন, 

১২৪ 


অনুনয় বিন! যাহে ছিল নাহি কিছু। 
কেঁপেছিল তার তনু বিপুল পুলকে, 
চলিয়া গেলেন ত্বরা, রণিয়া, মণিয়া, 
্বনিয়া, স্তনিয়! মোর স্বপ্ন দৃষ্ট পথ। 
বিটোভেন যে পথে গিয়াছেন,। সে পথে আমাকে একদিন যাইতে হইবে। 
আমি সেই পথের স্বপ্ন দেখি। তিনি আগে গিয়াছেন, তাহার আগে আর কত 
লোক গিয়াছে, আমি তাহাদের পিছনে যাইব, আমার পিছনে আবার কত 
লোক যাইবে | 
জঠীতে কত বিফল প্রেমের নাট্যাতিনয় হইয়া গিয়াছে, হইতেছে ও হইবে। 
তিনকাল ধরিয়া সে নাটকের যবনিকা পড়ে নাই। দৃশ্যে দৃশ্টে, অঙ্কে অস্কে, সে 
অভিনয়ের বিশ্রাম নাই। 





ৃ চি 
নম্লাম উ্টারে আমি" চলিয়া গেলেন 
সেই অভিজাত জন। তিনি মোর রাজা, 
নমিলাম আমি তারে । চাহিলাম যবে, 
তুলে আঁখি তার পানে, হইল সে আঁখি 
নিস্তেজ নিস্প্রভ বড় নয়ন সলিলে ! 
জলিল চন্দ্রমা ভয়ে, বিস্ময়ে গগনে, 
আইল গম্ভীর স্বন কীপিল অবনী, 
নিষ্বনিল দেবদূত উচ্চ কণ্টে যেন। 


চীনা সিম 
ধ 


১৫ 


প্রণয়-প্রলাপ 


[ ১৮] 

রোধিলাম শ্বাম মম, তিলকের তরে ; 

পারিতাম চলে যেতে ছাড়ি সেই স্থান, 

--পরমেশ রোষ হ'তে পলায় মানব 

যথা-স্পকিন্তু হেরিলাম মোর ললনারে 

যাইতেছে চলি সেই তমোময় পথে ; 

ফুকারিনু ঘন ঘন “হয় গে! সহায় ৃ 

লললনে আমার” ; তব জ্যোতির্ময় মুখ 
৮». আমোদিল বায়ু, স্জীবিল শম্পতল। 

(১৭ ও ১৮) 
বিটোভেন সংগীত সম্রাট, আমি সামান্য বেহালাদার। তিনি আমার রাস্তা । 

আমি কেদে কেদে তাকে নমস্কার করিলাম, (তার কাছে কাণিয়াঃ শান্তি পাইলাম) । 
কিন্ত দুঃখের ছুর্দাম উচ্ছাস, হৃদয় সহসা উচ্ছ সিত হলঃ স্বদয় কাপিল। ক্ষণেক 
'নিষ্পদ্দ হ'ল। তখন তোমায় ছেড়ে যাবার ইচ্ছা হ'ল, কিন্তু দেখিলাম, তুমি 
ঘোব তিমিরে, চির আধারে আমায় ফেলে চলে গেলে। উচ্চৈস্বরে তোমার 
সাহাধ্য প্রার্থনা করিলাম তুমি মুখ ফিরাইলে ; তোমার মুখের সিপ্ধ কোমল 
আলোকে আমার প্রাণবায়ু আমোদিত হ'ল--আমার প্রাণের শুষ্ক তৃণভূমি 
সম্তভীবিত হ'ল। 





[১৯] 
শুনিলাম তারপর আবার সে স্বর 
পুলক পুরিত অতি। স্বরিল সে স্বরে 

১২৬ 


অফ্টম পত্র 

“আমায় বাস কি ভাল গানের অধিক % 
ধরিলাম তব পানি ; টানিনু তোমারে, 
মোর হৃদয় মাঝারে, বলিনু কাতরে 
“বর্ষ হ'তে বর্ষীস্তরে কেবল তোমারে,” 
“নাহি চাহি যন্ধ।” সাড়া দিল তব স্বর 
স্পষ্ট মিষ্ট স্বরে যেন রজত নিকণে, 
পুরায়ে দিবেন, শেষ বাসন! বিধাঁতা । 


[ ২০ ] 

চুমিলাম তব আখি । চুমিলাম আখি 
হেঁসে ভেসে উঠে ফুটে যেথা নীল আভা ; 
শুনিল্যম সেই স্বর অতীত গৌরবে, 
শিহরিল সেই স্বর অন্তর ভিতর, 
জানাইল তাহ! “যদি বাস ভাল মোরে, 
যদি তুমি সত্য হও, নিশ্চয় পাইবে 

গান যশ ভালবাসা” । চুমিলাম মোহে, 
তব মুখখান্বি যাহা! বড় ভালবাসি । 

(১৯ ও ২০) 


যদি কেহ কাহাকে ধঁধার্থ ভালবাসে: বিধাত। নিশ্চয় তার ভালবাসাকে মিলহিয়! 
দেন। চুম্বনে প্রেমের পিপাসা একবারে মিটে লা । প্রেমজ্জডের পিপাসা একটা চুম্বনের 
১২৭. 


প্রণয়-প্রলাপ 





অসৃত আরকে মিটে না। মিলনের সুখ, চুম্বনে মুখরিত হয় যাত্র। কোটি 
চুক্বনেও হৃদয়ের অগাধ পিপাস! মিটে না। হৃদয়ের চিতানল কি এক ফৌটা জলে 
নিভান যায়? প্রেম মহাকর্ষণ, সে আকর্ষণে চেতন, অচেতন চিরদিন আকৃষ্ট । 
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রবির কিরণ শৈল উপত্যকা চুমে, তারকা-দাগর, পশ্চিম বাতাস--নব- 
প্রস্ফুটিত ফুল,ঞ্সামি-__তোমায় চুন করি। স্বর্গীয় বিবাহ-অস্করী পৃথিবী বেড়িয! 
'আছে। 


১২৮ 


[১] 
প্রেম! প্রেম প্রেম ! তুমি সুখের ছুয়ার ! 
শান্তির চাঁদনী ! জীবের পরমা শোজ৷ ! 
আছি আমি এইখানে, উঠিবার তরে 
তৌমার সোপান »পরে, দিবস রজনী 
চাহিতে তাছার পারে, খুঁজিয়া লইতে : 
তব দিব্য পথ-ছ্যুতি বিদূর বিতত | 
আনন ভবনের এক মাত্র দ্বার প্রেম। দেই সিংহদ্বার দিয়ে আনন নিকেতনে, 
যাগুয়! ষায়। 
প্রেমে আনন, “প্রেমের আনন, প্রেম আনপ। প্রেমের সব বিভত্তিক্টেমানন্দ. 
প্রেম শান্তির বিতুন। শাস্তির কুটীর প্রেমের ছাউনিতে ধা ৬ 
প্রেম। নীচে শাস্তি ; শাস্তি প্রেমের কোলে দোলে | 
প্রেমে শান্তি, প্রেমের শাস্তি, প্রেম শাস্তি । প্রেমের সূ বিডক্তিষ্ঠ শা 


৯ ১২৯, 





প্রণয়-প্রলাপ 


০ 





প্রেম জীবের পরমা শোভা । প্রেমে শোভা, প্রেমের শোভা, প্রেম পরমা 
শোভা; প্রেমের সব বিভক্তিতে শোভা। 
প্রেম. আনন + শাস্তি + শোভ!। 
প্রেম কিন্ত সহজে মিলে না, কাছে নাই, দূরে আছে, কষ্টের অনেক ধাপ 
'ছাড়াইলে তবে তার সন্ধান পাওয়া যায় । 


[হ] 
কারণ তোমার কাছে, কিছু দূরে, ধারে, 
ছাড়ি উচ্চ সৌধ যেথা কিস্কিনী নিকণে, 
ছাড়ি দেবালয় যেথায় তজন গায়, 
আছে যে সেথায় এক ফুলের বাগান 
নব-বিবাহিতাযোগ্য সে সুন্দর স্থান; 
"তুমি প্রেম্‌ ভূমি, পুণ্যময় করিয়াছ 
তাহার আমোদ যত তরুণিতে প্রাণ ।' 
এই কবিতায় তিনটি কথায় জীবনের তিনটি অঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছে । অট্টা" 
'লিকা, দেব মন্দির ও উদ্ভান। বাল্যে, বালক বালিকা নিজ বাসে থাকে ; যৌবনে 
সে ভবন ছাড়ি বিবাহ মন্দিরে যায়ঃ বিবাহের পর জীবনের উপবধনে প্রেমের 
পবিত্র ঘন্ধনে দিন কাটায়। হাদয় চির নবীন থাকে । 





[ ৩] 
হে মধুর প্রেম সব দি ভাল হয়) 
জ্ঞানী হয়ে মানি যদি জ্বল ভুলে দোষ 


| ৩৩ 


নবম পত্র 


পারার পর 


যার মোহে উল্ললিত হয়েছে পরাণ, 
তবে আমরণ মোর! তোমার কৃপায়, 
পাব পুনরায় মারলিন মায়াবীর 
যত মায়াবল ; পারি তবে দাড়াইতে 
প্রতি উপত্যকাতলে, কাব্য শক্তিমী 
দেবীর সমুখে, তথা মিতে তাহারে । 
গ্রীক পুরাণে কথিত আছে, মারলিন একজন দৈত্যভষ্টা! রমণীর পুজ ছিল। 
সে নিঙ্কে ঘোর আ্কায়াবী ছিল কিন্তু তবু একটা নারীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে মার! 
গিয়েছিল । 
প্রেমের বলের কাছে অপর মায়ার বল হার মানে। প্রেম বড় মায়া। 
বৃথা প্রেমে অন্ধ হওয়া! অবোধের কাজ। মন্াস্তিক কট পেলে €ঙ্গাকে দিজেন্ব 
মূর্থামি বুঝিতে পারে, ভূখন মে তার কষ্টের কল্পনার পায়-প্নমস্কার করে। 
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প্রেম বড় জোর মায়া, অন্ত সব যাছ তার কাছে হার মীঁদে। কেবল একটা 
শক্তির কাছে তাহার শক্তি কুলায় না। তাহা কি? অগ্নি নয়, জল নয/ভাহা 
এজি 
৪] 
প্রেম+ সুখময় প্রেম ! নেহার আমারে 
কোথায় দীড়ায়ে, তব ছুয়ারের ধারের :. | 
১৩৮, 


প্রণয়-প্রলাপ 
হানতে 


মেলিয়! নয়ন, ফিরে অনাগত পানে। 
নত অভ্রহীন ; সুদূর পথের শেষে 
মাপিয়া ব্যাপিয়৷ আছ তুমি বেই দেশে, 
হেরি কুপ্জবন সেই মনোনীত দেশে, 
বলি সেই দেশ মোর সুখময় ধাম। 
প্রেমের "সুখ ভবনে আমার প্রবেশ নিষেধ । আমি তার সদরের বাহিরে 
স্বীড়িম়ে আছি ( কতকাল ছিলাম এখনও আছি)। কবে সে ভবনের অন্দরে বাইতে 


পারিব্জানি না; আশা পথে ভাবীকাল পানে চোখ ফিরিয়ে চেয়ে আছি। হু 
যেখ! আছ, সেই আমার মনোনীত দেশ, সেই আমার সুখবৃন্দাৰন। 


এমা ৯ 


৫] 
কিন্ত একি হেরি ? জানি ওই সমতল, 
গুই গিরিতল, বৃতি অনতি বৃহ; 
ওই কল কল্লোলিনী নিরমল অতি, 
ওই বৃদ্ধ বনস্পতি শম্পক্ষেত্র শোভা, 
অপূর্ব দর্শন, যেবা রোধিয়া সমীরে 
স্থধায় তাহারে, দুঃখ পাবেকি মানব, 
হবেকি গৌরব, লভিবেকি পুরস্কীর ? 
জীবনের মহারপ্যে, পর্বত, প্রান্তর, শ্রোতন্বতী, বনম্পত্তি সকলই বিরাজিত 
সকলই পরিচিত । কিন্ত প্রেমান্ধ মানবের চক্ষে সকলই অপরিচিত বলিয়া বোধ 
হয়। মানব লামান্ মানবী প্রেমে পড়িয়া। তার কপে মজিয়া প্রকৃতি রাণীর 
১৩৭ 


নরম পত্র 


০ 


অতুল সুষমা ভুলিয়া যায়। আবার যখন সেই প্রেমে হতাশ হয়, তাহার দিব্য চক্ষু 
ফুটে, প্রেম চারিদিকে যে ফুটিযা আছে তখন দেখিতে পায়। 





৬ 
জানি সে সকলি, টি এ দোষ 
ন! জানিলে, ফুল কুল যদিও ধাইছে 
জমকাল বেশে কত ফুল্লিতে ধরণী ! 
আহা হা ! কি পরিণাম"! জানি যার নাম 
দেখায় না পরিচিত ; আজি বৃতি *পরি 
গোলাপ ভাতিছে ষেন অনল আভায়। 
বেড়ার ধারে গোলাপ ফুল ফুটে লাল হ'য়ে আছে । আমার যেন মনে ঠর 
তাহাদের লাল আভায বেড়া পুড়ে যাইতেছে । 
প্রেমের আগুন ভিতর ও বাহির দুইই জালায়। গোলাপের লাল আভা 
বেড়ায় আগুন ধরে না ৷ প্রেমিকের পোড়া চোখেই আগুন লাগে। 


8 

ভূণদল মখমল ; রাজে তার পরে 
হেমবলদল--.কত হেম নিদর্শন; 

মীষ্প-শীষ গুলি, জড়িত কুন্তল সম 
_ দেখায় রচিত, যেন বিবাহ ভূষণ ; 
প্ররীণ্জীভরণ তাহা বদি নাহি ভুলি; 

বুঝিতে পারিৰ এবে & আপনি, প্রকৃতি. 

১৩% 


প্রণয়-প্রলাপ 


স স্পসদাাী 





শিখাবে আমায়, নূতন নূতন ভাষে 
কেমনে স্তৃতিতে হয় উজল বরষে। 
খানের উপর শিশির কণাগুলি ষেন মখমলে মুক্ত1 ছড়ান দেখাইতেছে। প্রেমের 

ক্ষেত্রে কল্পনার কত মণিমুক্তা ফলে। প্রেমিক কত গুপ্ত রহম্ব, প্রকৃতির দৃষ্টে 
লুকাইত দেখে) কোথায় ঘাম আর কোথায় মখমল। কোঁধায় হিমজল আর 
কোথায় মুক্তাদল। কোথায় ঘামের শীষ আর কোথায় জর্ডিত কুক্কল, বিবাহ 
ভূষণ। ৃ র ূ 
প্রেমের অলঙ্কারে প্রকৃতির নগ্ন-সূঁ্ধি শোভিত, ভূষিত ও সোজ্ছল হয়। 


মনি িএ রি 


[৮] 

গিয়েছিনু এই পথে কল্লোলিনী কুলে; 
এই সেই শম্পতল, এই ক্রম-নিম্নতল 
সলিলকুন্তল শোভা ; এই সেই শ্থল 
যেথায় মলয় মত্ত প্রজাপতি সনে 
ছিল পলাইয়ে তার চাহনিতে মজে । 
এইত সে স্থান যেই থানে বসিতাম 
একেল। বিরলে অথবা পুস্তক লয়ে, 
হেরিতাম ডির-প্রেম আশার স্বপন । 

স্থৃতির পুরাখ হবিগুলি মনে আঁকা! থাকে, মুছিয়াও মুছে য় ন। 


বিনে রান 
॥ 


9৩৪ 


নবম পত্র 


[৯4 

বড় ভালবেসেছিমূ ওই তটিনীন্বে ; 
কিন্তু এতদিন আমি বুঝিতে প পারিনি 
অত অলৌকিক ভাঁব,আছে তার তটে ; 
ওই এক্ল গুহা, মরকত কক্ষতল, 

;, ইরা মহা প্রেমী করিতে পারেন 
প্রণয় সঙ্বল্প তার, ওইখানে রাজা. 
অপরাধী রাজা ( প্রেম দোষে অপরাধী ) 
নমিতে পারেন বটে মরশিশু পদে 
আর না করিয়া! তার কথার ব্যত্যয়। 

প্রেমের রহন্য নদীতটে, বিজনে, বিপিনে গিরিগুহা মধ্যে লুকান থাকে | 
কিন্তু প্রেমিক, তাঁর হাদয় বৃন্দাবনে যে সব বৃহশ্য লুকান আছে, তাহ! দেখিতে পায় 
না, তাই স্কেবাহিত্নে খু'ঁজিতে থাকে'। 
চিজ । 

ফুরায়ে যাইছে দিন, হেরিৰ ফুরাতে, 
হেরিব রবির অস্ত ( পশ্চিম গগনে ), 
রক্তরাগ ক্ধন ঘটা সাঝের সময় ।'. 
হেরিব তারকা মালা গগনের গাঁ. . 
ভাবি দেউটি তারা, দীপিছে উরে, 
দেখাতে রবিরে ভার বিরাষ শয়ন! 


প্রণয়-প্রলাপ 


০০ 


এই কবিতা! হুর্যান্তের আর একখানি সুন্দর ছবি। সন্ধ্যা কবে কাবার 
সয়ে গেছে, প্রেমিক এখনও সন্ধ্যার স্বপ্ন দেখিতেছে | 





[+১১ ] 
যেদিন আসিবে কাল, বড় মধুময়ু, . 
আসিবে আমার তরে হেমতরী প্রায়, 
লইয়! যাইবে সেযে ত্বরায় আমায় 
যেথা মম নিজ সত্য চির-অনুরত 
সৃষমায় বিভৃষিত রমায় হেরিব, 
চাতক সেদিন যারে সম্তভাধিয়। ছিল, 
রেখেছিল তার স্থানে, জীধার আসিলে, 
অপর বিহগে, সেথা কৃজিতে স্তৃতিতে। 
কাল সোনার তরী এসে তোমার কাছে আমায় নিষ্গদ্র বারে, এ শুখের 


কল্পনা । তোমার তরে পাখীর গান গাঁয়। তুমি অলোৌকিক। কল্পনার 
ধাড়ে বসে আমার মন পাখী তাই তোমার গান গায়। 





[১২] 
এস এস প্রিয় দিন! এস মোর কাছে, 
হে মধুর অনাগত ! বৃদ্ধ কাল-রাজ 
কনিষ্ঠ তনয়, ছুটে সৃষ্টি যার পানে__-- 
মানব ঈশ্বরে বথা । ঢালো তব আলো! 
১৩৬ 


অবম পত্র 
ত্বরা মম শির 'পরে, শিখাও আমায় 
দেব, প্রার্থনা করিতে-_ধীরমতি যীশু 
শিখায়েছিলেন যথা ঝুলক গকলে। 


কালের কতদিন কাটিয়া গিয়াছে) কালের এক এক [দন যেন এক এক 
সন্ধান স্বরপ। আজ বাদে কাল সকল দিনের শেষ, তাঁই কনিষ্। মানবের তক্তি 
যেমন চিরদিন পরমেশ পানে ছুটে, সথষ্টি নিরস্তর সেইরূপ কালের পানে ছুটিতেছ্ছে। 
মানবের জীবন শ্রোত ঈশ্বরের বিশাল হ্বদয় সাগরে চির প্রবাহিত। 
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আমিও সেই কালের আশায় বসিয়! আছি । আমি নূতন দিনের দিব্য আলোকে 
আলোকিত হ'য়ে সেই কালের কাছে প্রেম প্রার্থনা করিতে শিখিব। আমার 
একালের ও সেকালের সব প্রার্থনা বিফল হইয়াছে । তাই ভাবী কালের আশ! 
করিতেছি । 

কাল কাহাঞ্গও অক্ষ করে না, কিন্তু প্রেমিক কালের অপেক্ষা করে। 





[ ১৩] 
বড় ক্লান্ত হইয়াছি কাল অপেক্ষায়, 
বড়*শ্রান্ত রঞ্জনীর মন্থর গমনে। 
ক্ষুধাতুর, গ্রাসে কাল, সখ কেড়ে নেছে; 
কাটে কাল ধীয়ে ধীরে, হরে লয় বল; 
ব্যথিত হয়েছি বড় অন্তরে অন্তয়ে৮- 
১৩৭ 


যথা লোকে রহে ভয়ে নিভৃত নিবাসে 
নরলোঁক নরবৃষ্টি ছাড়াইয়া দূরে । 
কোন্‌ কালে আমার কপাল ফিরবে (তোমায় পাইব ), আমি সেই কালের 
অপেক্ষায় বসে বসে দিগ্দার হয়ে গেছি। রাত কাটে না, দেহের ও মনের বল 
হারাতে বসেছি; নির্জনে নিভৃতে, সুদূর অদ্জাতে, ভয়ে জড়সড় হয়ে, তাক্ত বিরক্ত 
হয়ে বসেআছি। আমি তোমাগত প্রাণ হয়ে। জগত তুলে গিয়ে তোমার ভাবনা 
ভাবচি, ভেবে ভেবে বড় ক্লান্ত হয়েছি । 
[ ১৪] 

রজনী যে নিদ্রীতরে কেমনে ভাবিব, 

আমিষে তখন গণি প্রতি ঘণ্টা তার 

কি ভীষণ কাল ! শমিতে দমিতে নারি, 

অথবা বলিতে তারে খুলে ফেলে দিতে 

তার দ্বণা আবরণ । জাগে, কাদে লাক" 

প্রহরে প্রহরে, হেরে গভীর নীরবে, 

প্রেজ্ছায়৷ যাইতেছে একে একে চলে, 

শুনে যেন তাহাদের ঘৃণা অট্রহাস। | 

রাত্রে আমার চোখে ঘুম নেই, তখন শুয়ে শুয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণি, সেই 

ভীষণ সময়ে, মনে নিদারুণ ঘ্বণাভাব আসে, মনের দেই ঘুণা আবরণ কোন মতে 
খুলে ফেলে দিতে পারি না। জাগরণে, ক্রন্দন, প্রহতের গন প্রহর চলে যায়, 
মৃত সুখের প্রেতছায়! স্বণ! হাসি হেঁসে চলে যায়, আনি'সদা সে হীসির রোল 
শুনিতে পাই। 


১৩৮ 


& 


শরাদজরাছে রির 


নবম পত্র 


[১৫] 

এস “কল্য” এস কাছে, এস সখাঁভাবে, 
এসন৷ তাহার মত দেরিতে যে আসে। 
এস এস সচকিতে, শুনিব দুয়ারে 
মোর, তব করাঘাত। যদিও রজনী 
পোহাতে অরাজি হয়, ঘুচাতে না চাহে 
মলিন নীরব ভাব, ধাইব আপনি 
আনিতে তোমায় ত্বর৷ আপন ভবনে, 
স্তরতিব তোমায় তব চকিত আঘাতে । 


[১৬] 
মঞধতুর মন্ধল কাল ! ভাবি নাই মনে 
আমার জীবনে আগে চাহিব তোমায় 
অতই ত্বরায়। ভাবিনি ত্বধিব টাদে, 
অবজ্ঞা করিব কিন্বা নবীন প্রবীণে ; 
অথবা আমার জ্বর-তাঁপিত ললাট 
অরুধকিরণ চীবে জুড়াবে বলিয়া ; 
নমি তাই,নব দিনে, বাসন! পুরিবে । 
কাল আমার মঙর্গ হযে'আমার মনবাহ পূর্ব হবে (কাল তোমায় পাই অন্ততঃ 
আমার সেরপ ধারণা), তাই নেই নবদিনের মাগমন অপ্রেক্ষা করিতেছি। আমার' 
১৩৯ 


প্রণয়-প্রলাপ 
লাহোর. 


চাদ ভাল লাগে না। আমি আকাশের টাদ লইয়াকি করিব? তুমি ভূতলেন 
চাদ তোমায় চাই । আমি নূতন পুরাতন কোন বন্ধ চাই না। (তুমি আমার 
চির পুরাতন নিত্য নৃতন, তোমায় চাই )। দুঃখের নিশি পোহাইগে বাচি, উতা 
দেখা দিবে। উযার তকণ অরুণ কিরণে আমার তাপিত ললাট নীতল হইবে। 
'আমার ছুখ, কষ্ট ও জাল! সব দূরে যাবে । আশার কুহকে প্রেমিক এই সব স্বপ্র 
নিত্য দেখে। কতদিন যায়, প্রতিদিন মনে হয়। তার জর ছুটিবে, অভাব 
মিটিবে। 


[ ১৭ ] 

নব দিন রাজি হবে ( বাসনা পুরাতে )। 
উষা শেষে দেখ! দিবে । দিন আর আত 
বহে যায় ধারে; কভুনা বিরত হয়। 
নিশ্চয় তাহার! ধায়। সকল নরের 
সকল জ্ঞানের আর বুদ্ধির বিচারে, ' 
নিশ্চয় ধাইবে আগে, নীতি ধীর ভ্রুত। 
রজনী যাইবে যবে, প্রভাত আসিবে, 
লইয়া যাইবে মোর বাসনার পথে। 


[১৮] 
তখন লোলিত হুব পুলক হিলোলে, 
কারণ মিলিৰ একা নিভৃতে বিরলে, 
সত্য-স্বকপিনী মম, প্রেয়সীর সনে। 


কেহ বলিবেন! তার মধুর নিবাস, 

কেহ বলিবে না কত মনোহর সাজে 

সেজে আছে প্রিয়, কিন্তু জানিতে পারিব 
আমি সে সকলি। লোকে বলিবে পাগল ; 
কিন্তু আমিই কেবল বুঝিতে পারিব 

কতই উজল হ'য়ে উঠেছে ধরণী । 


[ ১৯] 

অধর আখির এক ব্যাকরণ আছে, 

বুঝেছি শিখেছি তাহা ; বিশ্বাসের চিহ্ন 

আছে পরিষ্কার ভাবে প্রেমের ভিতর ; 

সে সব পবিত্র চিহ্ন হেরিয়াছি আমি । 

তৰেঁ কি প্রণয় তুল্য মূল্য প্রতিদান ? 

প্রেম কিগো পুরস্কার ? হী, হা, হেরি প্রেম 

দ্যুলোকে ভূলোকে মোরা ; উহা একমাত্র 

অক্ষয় অব্যয় ধন, রবে চির দিন। 

ভাষার ব্যাকরণে শব্দের ব্রুৎপত্তি হয়, অধর ও 'আধির ব্যাকরণ শিখিলে 
প্রেমীর মুনের ভাব বুঝা যায়। প্রেমিক প্রেমিকার শ্বাগয়ের ভাব মুখে চোখে 
ফুটে উঠে। চোঁখ মুখ দেখিয়া প্রেমের বিশেষা, বিশেষণ, ক্রিয়া, সন্ধি, সমাস, 
বচন সকলের সম্যক উপলব্ধি হয়।, প্রেম জীবনের পুরস্কার, আদানের তুল্য 
| ১৪৯১ 


 প্রণয়"প্রলাপ 





মূল্য গ্রদান। প্রেম একমাত্র অক্ষয় অব্যয় ধল।.. প্রেমের অনেক ব্যাধ্যা আছে, 
কিন্তু প্রেম ব্যাখ্যার অতীত । কারণ “অনির্কচনীয়ং প্রেম স্বরূপম।” 
প্রেম অনাদি, অক্ষয়, অশেষ। অসীম-- | 
71) 15 006 090120100 210%০. স্ষ্টির আদি কি? প্রেম; 
71721, 05 ০০0756 ১1496 561]. গতি কি? প্রেম। 
%/1)91 076 2081 2 106 8০9] 15 সীমা, শেষ চিন্ক কি? সেও প্রেম 


[.০5 তাহা সুখ শৈলে সমাসীন। 
(00 006 10870090117 স্বর্গ মত্ত খুঁজিলে তবে কি প্রেম ছাড়! 
[ও 0066 17010/00 0050 9৪1,০৬৪) কিছু নাই ? প্রেম ছাড়া 
95 6 ৪0 0 92:01) 2 আর কিছু চির নিত্য বন্ত নাই । 
116 19 13000100001 1,0৬6 প্রেম ছাড়া আর সব বন্কর ক্ষয় লয় হয়, 
[7811 706709609] ৮010): অবস্থার ব্যতিক্রম হয়। 


81] 00055 188 95007 15০৩, আর ষা কিছু মব ঘুচিয়! ছুটিয়! যায় । 
41] 00109 চি] 20096; 


09566, 


[ ২০] 

সব বস্তু সফট ভবে প্রেমেরি কারণ, 

সব বস্ত মিলি এক পবিত্র বাঞ্ছিত 

ভাবে যোগাযোগ করে, ( জানেত। প্রকৃতি ) 

সাধম করিতে এক মহান্‌ মঙগল। 

কুস্থম বিকাশে বেথা, আনন্দ প্রকালে' 

তথা, বনতরু মিলে, সবে কহে শান্তি কথা 
১৪২ 


নবম পত্র 
. কীদে যবে নর [ যদি গোলাপ দেখিয়া 
কেহ পরিহাসে, মিথ্যা সে বিধির কাছে। 
প্রেম কারণ, স্টি কার্য; প্রেমের সাহায্যে স্থিতি ও জগতের মহান্‌ কল্যাণ 
সাধিত হয়। বনের ফুলে সুখ শান্তি ফুটিয়া রহিয়াছে, প্রেমে সে ফুল ফুটে, 
প্রেমে সে শান্তি আসে। প্রেমই সুখ, প্রেমই শান্তি । যেজন ফুল ভাল বাসে 
না, তার জীবন মিথ্যা । 
1109 10001061055 15 8 962 10006 501720051 
11681 10১00610515 & ০০ 103০ 505, 
$1]5010, 
প্রেমহীন জীবন যেমন শ্রীক্মহীন বৎসর । প্রেমহীন হৃদয় যেমন গীতহীন 
বিপিন। | 


৯৪৩ 


দশম পত্র 
8০8৯ 
স্মৃতি-_-অতীত দর্শন 


[১] 
ভ্রমি পুনঃ কল্লোলিত সাগর সৈকতে, 
শুনি পুনঃ পুলকিত তরঙ্গ তঙ্জন 
প্রমত্ত পুলিনে। মনে হয় সে গর্জন 
তীষণ উল্লাসময় অনন্ত, অশেষ, 
শঙ্কিত কম্পিত করে,__-বুঝায় সে রবে 
অলৌকিক ভাব যত জ্ঞানী জ্ঞানাতীত। 
সিন্ধুর তরঙ্গ তর্জজন বা কল্লোল গর্জন অফ্রস্ত আননের কোলাহল। সে 
আন্দোলনে ধরণী-ঘদয় চির আন্দোলিত, চির উদ্থেলিত। প্লে আনন্দে প্রাণ 
কাপে, দে রব মনে কত ভাব জাগায় তাহ। জানীও জানে না। 
সাগর বেলা ধরণী হৃদয়ের প্রান্তস্থল তাহ! সাগর বল্পোলে সদাই উম্মত্ত। 
বিশাল বারিধি, মলয় হিল্লোলে হিল্লোলিত হ'য়ে, ধরধীকেআলিঙ্গন করিতে 
সদাই ছুটিতেছে। ধরনী সাগরকে হ্বদয়ে ধরিতে চিরদিন পাগল--সাঁগর চিরদিন 
১৪৪ 


দশম পত্র 
প্রি 
তাহার পানে ছুটিতে, তার বুক্কে 'আচড়াইতে পাগল। ছইই পাগল) স্কুল অল" 
চায় জল স্থল চায়। জল স্থল ছাড়া নয়-_স্থল জল ছাড়া নয়। 

জীবন সলিলে প্রেমের তুফান ছুটিলে হৃদয় আনন নাচে, ভয়ে কাপে। 
প্রেম-পবনে প্রাণে তরঙ্গ আনে, দে তরঙ্গ প্রিয়ের হৃদয় বেলার প্রানে ছুটে 
যিলনে সে তরঙ্গ মিলিয়া যায়। বিরহে, ভাবের তরঙ্গে প্রাণ "তরঙ্গিত হয়। 
প্রেম প্রাণের তরঙ্গ --তরঙ্গ প্রেমের প্রাথ। প্রাণ প্রেম চায়, প্রেম প্রাণ চায়।, 
প্রাণ প্রেম ছাড়। নয়--প্রেম শ্রাণ ছাড়া নয়। 


সস শত 


[ ২] 
ভ্রমি একা আমি। হেরি তরঙ্গ নিচয়ে 
টাচরিত হ'তে ফেনে লক্ষিয়া ঝক্ফিয়া। 
হেরি ঘবে উঠে তার! ঝন্ষিয়া লক্ষিয়া 
অড্তল হইতে মত্ত সিন্ধু অশ্ব প্রায় 
শিথিলিত হয়ে । জানি আমি ভাল জানি, 
হেরিয়াছে তারা জলমগ্ন ঘাত্রীদের 
সলিল সমাধি; সেই তয়াকুল ভূমি 
বিপদ সঙ্কুল, সেথা রোপিয়! ফসল 
স্পারে না'রোপণকারী তুলিতে ফসল । 
কৃতলোক জীবনতদী প্রেমের তুফানে ডূবিয়েছে, তাদের ভীষণ সমাধি অগাধ 
মলিলে আছে। ফু বুনে কৃষক মরেছে, ফসল হয়েছে, কে সে ফসল কাটিবে? 


ভিউ ওতে 


৯৬ ১৪8£ 


[ ৩] 
ওই দ্বীপাবলী যাহা দূরে দেখা যায়, 
নিদাঘ তপন যেথা অস্তে ঝটিকায়, 
আছে ওই খানে যত নীচ হীন জীব 
তার! ধীরে যায় তীরে, সঞ্চালিয়া পক্ষ 
বিষম বিকৃত; কিন্তু নাহি ওই খানে, 
দূ্ববত্ত দানব দল, ধরিতে ছুটেন! 
তারা স্নীনকারীদের | না, না, কেহ নাই, 
ওখানে খন বায়ু শিহরে পরাণ, 
করেন! কাহারো কিছু ক্ষতি অপচয় । 


৪] 
ভাতিছে দীধিতি এক, হের ! চারিভিতে, 
উপজ্লধীর জলে, ছিল যেন সেথ৷ 
আশে পাশে বসে, এক জলপরী দল। 
সিকতা রেডেছে হেমে, শৈল শিখরিত 
অভে, গায় ধীরি ধীরি, স্বধীর সমীর 
ভাঙ্গ। ভাঙ্গা গান সব--গাহিত যেমতি 
গুন গুন স্বরে, যখন বহিত দুরে, 
নীরবিত পরে যেন ভয়ে সচকিতে 


ঞ 








১৪৩ 


দশম পত্র 


[৫] 

তাহার! তোমায় ভাবে, তোমারেই খুঁজে; 

_ ভাবে রয়ে রয়ে, যাইবেন! ছাড়ি বেলা 
যতক্ষণে না হেরিবে ঠিক সেই স্থান 
যেথ! ছিলে দীঁড়াইয়ে, সৌম, সিগ্ব, শান্ত, 
তব রূপ মহিমায় । কহে মিছামিছি 
মোরি কথা, ভালবাসি তোমারে জানিয়া। 
কতই পুলকে ওই প্রাচীন পয়োধি 
ম্মরে মনে পূর্ববন্মতি অতীত কাহিনী । 

(২) (৩) (৪) ও (৫) 
সাগর কূলে বমিলে মনে নানা ভাব আসে । মনের সাগরে ভাবের ঢেউ উঠে। 
মনের দৃগ্যপটে, নানা ভাবের, নান! বুঙের ছবি প্রেমের তুলিকায় অক্কিত হয়। 





৬] 
মিলিয়াছি দ্ৌৌহে মোরা সাগর সৈকতে 
মোহমত্তকালে, কতক্ষণ, কতদিন, 
ভাঙ্গিত তরঙ্গ যবে, যেন কাব্য ছন্দে, 
অক্ষর মিলনে। ছিল প্রাণ পুলকিত, 
ছিন্প প্রেম এক খণ, শুধিতাম ঘন ঘন 
তব মুখনুধা পানে--সে সুধা চুম্বন 

১৪৭ 


প্রণয়" প্রলাপ 


মিলিলে মঙ্গলময়, হারালে মঙ্গল, 
সঞ্চিত রহে না-_সে যে মহান স্বগীয়। 
কবিতার রস ছন্দে ছন্দে ভাঙ্গে, শবের মিলনে মে রসের পরিপাক হয়। প্রেমে 
রস নানা ছন্দে ভাঙ্গে, প্রাণের মিলনে লে রসের পরিপাক হয়। ॥ 
প্রেম জীবনের ছন্দময় কাবা, শববময় উপন্যাস, রসময় রহোন্থাস। প্রেম এক 
খণ; প্রেমের ধার চুম্বনে শোধ যায় না, চুম্বনের সদ দিলে, আমল ধার (মূলধন ) 
ঠিক বজায় থাকে, কারণ ভালবাস! অফুরস্ত। 


[5 00012 15 00101001695 95 0109 568, 

1% 109 15 0661) ; 002 77012 ] 8৮6 60 076৮ 

[71065 0016 ] 0856) 0000) 816 107010, 
91087951076 


সাগর যেমন অসীম আমার দ্রানেও অসীম। আমার প্রেম গতীর, যতই 
তোমাকে দিই ততই আমার থাকে । কারণ উভয়েই (আমার প্রেম ও সাগর ) 
শেষ। 
চা০ 85 ] 10৮6 0066 07000 01685016, 
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তোমার প্রতি আমার ভালবাসা এত অপরিমেয় যে তাহ! গণনার ভিতর রাখিব 
না । কত তারা আকাশে আছে গণ, সৈকতে কত বালুকণ। আছে হিসাব কর 3 যদি 
ততগুলি চুম্বন তুমি আমায় দাও, তবু আমি আরও অধিক চুগ্বন চ[ছিব। 


১৪৮ 


দশম পত্র 


[৭] 

ভ্রমিতাম এইখানে মোরা দুইজনে । 

দেখিতাম শ্োতজল বাড়িতে কমিতে 

জোয়ার ভাটায়। দেখিতাম বেলাভূমি 

যেন অনাথার প্রায় থাকিত বসিয় 

গম্ভীর মধুর নাদী অন্ভুনীধি তরে, এ 

জেনে মনে, দিন দ্রিন, স্বখ অবসরে, 

যাঁচিবে প্রণয় তার সাগর আবার 

উচ্চ উন্মি উল্লম্ফনে উদ্বাহ উল্লাসে। 

যৌবনের কোয়ারে প্রেম-সাগরের জল বাড়ে, ভাটায় কমে। কুল অকুলের 

আশার বলিয়া থাকে, অনাথ দনাথ হইতে চায়। একদিন তোমার তরঙ্গে 
'রঙ্গিত হয়েছিলাম, সে তরঙ্গ বুকে বাজে নাই, বুক জুড়িয়েছিল। তাই তোমার 
স্মাশায় বসে 'আছি, 'ফিবে তোমার তরঙ্গ আমার কূলে পৌঁছিবে, তাই আমি (কূল) 
তোমার ( অকুলের ) আশায় বমে আছি। 


[৮] 
আর মনে পড়ে মোর, কেমনে প্রভাতি- 
_ আলোক ফুটিলে, গিয়েছিলে একা চলে, 
খু'ঁজিতে গোপন স্থান যেথায় তোমাঁয় 


রা 
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১৪৯ 


প্রণয়-প্রলাপ 





হেরিতে পেতনা কেহ; বেথায় প্রণয়ী 
হেরিত তোমায় যদি, হ'ত মহা পাপ 
ঘোর ঘ্ৃণাময় ; আর কেমনে গেছিনু 
আমার আপন পথে, শহ্যক্ষেত্র মাঝে, 
_. অপেক্ষিতে তব তরে গোপালক তটে। 
প্রেম নিজ্জনে, নিভৃতে লুকাইয়! রয়। তাহার সন্ধানে লোক, সার! জীবন, 
পথে পথে, ঘাটে, মাঠে, তীরে, ঘোরে ফেরে । তোমারও নিস্তার নাই, আমারও 
নিস্তার নাই। তুমি আমার পথ, আমি সেই পথের চির পথিক। 


[৯] 
দেখ তুমি যেন এলে শৈলকক্ষ হতে 
তোমারি মতন বধু মোহন মধুর। 
জানি এসেছিলে তথা, কারণ আমিগো৷ ' 
হেরি আজিও তোমায় মনের নিভৃতে, 
হেরি তোমায় এ মত্ত কল্লোল উল্লোলে, 
ভাল জানি, কল্লোলেরা আকুল হইয়া 
জানায় সমীরে তার! ব্যাকুল বামনা-- 


বিফল বাসন! ধত বলে নাই আগে। 
আমার মনের নিভৃত কক্ষে তখনও ছিলে, এখনও আছ! 'আমার মনসাগরের 
ডাবসলিলে, তরঙ্গে তরজে, তোমায় তখনও দেখেছি, এখনও দেখি । সে তরঙ্গ 
প্রেমের পবনে ভাঙে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে নাচে নেচে নেচে ভাঙ্গে, এক একবার সে 


৯৫০ 


দশম পত্র 


০০০ 


তরঙ্গ যেন পবনকে ব্যাকুল হ'য়ে আমার বিফল বাসনা জানায়। যেন পবনকে 
বলে, কেন হ্বদয়ে তরঙ্গ তূলেছিলে? এ তরঙ্গ কবে কৃলে'গৌছিবে? 
[ ১০] 

মনে হয় মোর, ধন্য পয়োধি পুলিন 

পেয়েছিল যবে তব তপ্ত গৌর তমু-__ 

তার স্থখ শিহরণ প্রথম স্পন্দন । 

ভাল অনুমানি, পুলকিত হয়েছিল 

কতই জলধি, যবে তব তনু জলে 

উছলিল পাছলিল চকিত উল্লোলে; 

যবে ছোট ছোট শিলা, প্রত্যেক উদ্মিকা 

গৌরবিত হয়েছিল.তোমার সোহাগে। 

তোমার 'অঙম্পর্শে সিন্ধু, শিলা, বীচি, বেল! সফলেই সুখী, সকলেই ধন্য । 

তোমার প্দরশ পরশ" আশে আমি সাগর সৈকতে বসে আছি। বসে বসে শুধু, 
তোমারই কথা ভাবচি। 


[ ১১] 
ডুবিছে সলিলে বাল! শিথিল-কুস্তল! 
শৈলচ্যুতা হয়ে ; যেন সাগর ছুহিত 
সাইরেন মায়াদেবী আদিল সলিলে, 
ঢেউ উঠে, বুকে ছুটে,তাহারে ত্রাসিতে ; 


৯৫১. 


প্রণয়-প্রলাপ 


আদিল সাগর জলে ড্যাফ্নি সুন্দরী 
কৌশলে কানন হতে প্রার্থনার বলে; 
কবির নুযুপ্তি ভরে এসব স্বপনে। 


সাইরেন-_দক্ষিণ ইটালির কাল্পনিক মনোহারিলী সুগায়িকা। তাহার রূপে, 
গানে ভূলিয় মান্য পাগল হইত। ড্যাফনি, ৫৭ পৃষ্ঠা দেখ। 





[ ১২] 
দেখিবার দৃশ্য তাহা ছিল সবিতার ; 
সে তাই দেখিয়াছিল। সে অমর দেব 
দেখেছিল তব রূপ পাগল হ্ইয়া, 
দেখেছিল তোমায়হে জোয়ার আদিল । 
দেখেছিল ভাল করে, নাহি করি.আমি' 
সত্য অন্বীকার। হয়েছিল পুলকিত 
সাগর সৈকত দেখাইয়ে সবিতাঁরে 
তব অপরূপ রূপ, সুষম! মাধুরি | 
স্বয়ং সুর্ধ্য ভোমায় দেখিতে চান। যে ভাল, তাকে সকলে তাল বাসিতে 
চায়। জগৎ তোমার পে ভোর, আমি কি ছার! 
ছে আমার তুমি ! সকলের তুমি ! সকলে তোমার ! সকলের তিতর আমিও 
একজন । 


১৫৭ 


দশম পত্রে 


[১৩]... 
দেবতার বরে, সাগর দলিল হাতে, 
.রূপপ্রেমময়ী দেবী ভিনাস উঠিলে, 
বসতি করেনি কেহ ধরণীর তলে 
যাহার লাবণ্য শোভা তব অনুরূপ । 
শশী-আজ্ঞাবাহী সিন্ধু হেরেনি কোথাও 
তব সম কেহ অত নিখুত নিরভীজ 
আশির জঘন আর আজানু চরণ। 
এক ভিনাস ব্যতীত আর কেহ তোমার মত রূপবতী নয়। (ভিনাস্‌ সাগরস্থর! 
একটা নুরূপা রমণী, গ্রীক দেশের রতি দেবী।) তোমার তৃলনা নাই, তুমি অতুল। 
71009 15100 006 095106 096 820. 100 0209 89০০ 0096, 
শৃগ০এ 99130650 91076, 85 1196 131017000819 51125 ! 
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' ভোমার ধারে আর কেহ নাই, তোমায় ছাড়িয়ে উপরে আর কেহ নাই, তি 
একেলা দাড়িয়ে আছ যেমন নাইটিনগেল একেলা গার । যত কথা ব'লে তোমার 
স্বস্তি করি, সব শক্তিহীন, কারণ কোন কথায় তোমার স্বস্বপ প্রকাশ 
হয়লা । 





[১৪]. 
বস্তুতঃ ব্যাকুল চাদ হয়েছিল অতি 


| ১৫৩ 


প্রণর-প্রলাপ 





উজল সলিলে ; কিন্তু বিফল বাঁসনা ।-_- 
আসিলে নী অত রাতে সাগর সৈকতে, 
চাহিলে না তুমি পরিয়ে রহিতে তাহার 
--সে স্বভাব হুন্দরীর-_ন্রেহের আশ্লেষে, 
বদিও সে তব কটি ঘিরিত আলোকে । 
তুমি যদি সাগর পুলিনে আসতে, তোমার ছায়া (চাদের কিরণে ) সাগর জলে 
পড়িত, সে ছায়ার পাশে চীদ আপন প্রতিবি্থ ফেলিত। তাহার কোমল 
আলোকে তোমার কটি বলয়িত--চীদ ভোমায আলিঙ্গনে বাধিতে চায়, কিন্তু তুমি 
সে বাধনে বাধ। থাকিতে চাও না। 
[ ১৫] 
হায়! যদি পাইতাম তারস্বরা বাশী, 
বুঝাতাম ফুকারিয়৷ সরল আলাপে, 
আর কিছু এই ভবে নাহি তব সম 
অত কমনীয়। নহে যৌবন যৌতুক, 
রমণী কুস্থম সম অত মনোরম, 
শুভ্র, ম্িগ্ধ, নিষ্ষলঙ্ক, নীহার প্রতিম। , 
মনে হয় যদি এক খুব জোর আওয়াজের বাণী পাই, তাহলে একবার দোজা- 
সুরে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিই, তৃম কত বুন্দর। আমাম বেহালার আওয়াজে 
সে ভাব হয়ত সকলের কাণে পৌছিবে না, সকলকে তাল করে বুঝাইতে পারিব 
না! । পুরুষেন্র যৌবনে, বমণী-কু সম 'সব যৌতুকের সেরা, রমণী আর যৌবন এক 
১৫৪ 


দশম পত্র 


৮০০০ 


কথা। রমনী, জীবনের যৌবন, যৌবনের সোহাগ সোহাগের ফুল ; অত মনোরম, 
অত পবিএ্র আর কিছু এ পৃথিবীতে নাই। 
18৪51 18 001 0176 [09190 2076: 12 05 
& 110610655 01 110, 0)9% 106: 15 10৮৩, 
[79£2510, 
জ্বীবনের অরণ্যে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ প্রন্থন আছে, প্রেম সে প্রস্থন। 


[১৬] 

কমলিনী সম তুমি সুষমাশালিনী, 

ভাতিছে অধরে তব, সরম লোহিত 

আভা, যেই আভ। রাঙে গোলাপ আননে 

যবে সে বসিয়া! রহে চুম্বন পিয়াসে। 

যবে তুমি হাস ধীরে, দোষ নাহি হয়; 

ধরণী পুলকে হেরি সরম সঙ্কোঁচ 

তব গণুকৃপ মাঝে। পাই যদি বাঁশী 

অরফিয়াসের, শমি তবে হীন স্বর 

ফুকারি মনের কথ! তারকার কাছে। 

তৃমি ফুন্তু রূপলাবণ্যময়ী কমলিনী। (আমার জীবন সরোবরের প্রচু্ন নলিনী |) 
তোমার সগগাজ আননে গোলাপের আভা! ফুটে । তোমার মুখ দেখিলে বোধ হয় 
যেন সে মুখ (গ্রোলাঁপের মত) কাহার চুষ্ধন চাহিতেছে। তুমি হাসিলে ধরা 
হাসে। (সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাসি )। আমি যদি ভাল কাশী পাইতাম (আমার, 
১৫৫ 





প্রণয়-প্রলাপ 


-বেহালার বন্ধ নয়), তা হলে আমার মনের কথা তারকাদের বলিতাম (আয় 
'কে সে সব ভাব বুঝিবে ?) 

অরফিয়াস গ্রীসদেশে একজন প্রসিদ্ধ বংশীবাদক ছিল। এইরূপ প্রবাদ 
'আছে, যে তাহার বাজনায়, বনের বৃক্ষ পাষাণ হইত | সে যখন বান বাঙ্কাইভ, 
বনের জন্তগণ সে বাজনায় মুগ্ধ হয়ে তাহাকে ঘিরিয়া বমিত । 





[ ১৭ ] 

দেবতা আদেশে বলি শপথ করিয়া, 

জানাব সকল জীবে,_-( যাহাদের দেখে 

তারকা! সকলে ),_-তুমি আমার আপন, 

যদ্দি কেহ চাহি লয়, স্বর্ণ বর্ণতুলি, 

দেবতার কাছ হ'তে, মনল কালিতে 

লিখে, তবু পারিবে না প্রকাশ করিতে 

কতই আনন্দ মোর, কতই উল্লাস, 

কতবার আমি ভাল বেসেছি তোমায়। 

"তুমি আমার” একথা দিব্য করে সকলকে জানাইব। তোমাম্ম কত 

ভালবাসি তাহার ওজন তুলাদগ্ডে নাই, তাহার গভীরতা সাগরে নাই, তাহার 
তুলনা কোথাও নাই। তোমায় কত শত বার ভালবেসেছি, তোমায় ভালবেসে 


রুত আনন্দ পেয়েছি, ছুষ্লভি দেবদত্ত লেখনি দিয়া অনলাক্ষরে কেহ বুঝাতে 
পাবে ল। 


১৫৬ 


দশম পত্র 


[১৮] 
জানিগে নিশ্চয়, পুরাকালে এচিলিস ৷ 
শোনেনি কোনও স্বর অতই মধুর, 
অত মোহময় যত তব কঠস্বর ; 
অতই উল্লাসময় নাহি কোন খ্বর। 
জলবাসে, ছিল যেথা জলদেবী সবে, 
নাহি ছিল কোন দেবী তব অনুরূপ 
তব সম শোভাবতী, স্তুতিত যাহারে, 
সুদৃঢ় ত্বরিত পদ থেটিস তনয়। 


[ ১৯] 
দেখে নাই এচিলিস ট্য়ভূমে ক 
কোন দেবী কিম্বা নারী অতই স্বর্গীয়, * 
স্বয়ং হেলেন ( যুঝেছিল যার তরে ) 
টয়দেশবাসী, নহে অতই সুন্দরী 
তৰ অনুরূপ, তার প্রেমে দোষ ছিল, 
নাহি দোষ তব প্রেমে। রূপ খানি তাঁর 
ক্ষণভন্গ খেলনক, কিন্তু তব রূপ 
অমূল্য রতন, অতি অমল অক্রেয়। 
" (১৮) ও (১৯) 
এচিলিন হোমারের ইলিয়ভ কাব্যে প্রধান নায়ক। মে একজন প্রভৃক্চ' 
বলশালী ও দৃদধর্য যোদ্ধা! ছিল। 





৯৫৭ 


প্রণয়-প্রলাপ 





গ্রীক পুরাণ মতে থেটিন বলিয়! এক অন্সরীর গর্ভে এচিলিসের জন্ম হয়, সে. 
বাল্যে সিংহের নাড়ী ভূড় ও বন্ধ বরাছেন মেদ খাইয়া পরিপুষ্ট হয়। 

ভেলেন। উ্য় দেশের রাজ! প্রিয়াম একদা স্পার্টার রাজার অতিথি 
হইয়া, তাহার অতুলনীয় ববূপবতী স্ত্রী হেলেনকে বলপূর্বক ্ট়্দেশে লইয়া 
গিয়াছিল। সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জঙ্ এগেমেনন, ওডেসি ও 
এচিলিস, গ্রাকদিগের নায়ক হইয়া টুযরদেশে গিয়-দশ বৎসর ধরিরা যুদ্ধ করে। 


হেক্টর এই যুদ্ধে ট্রোজানদের নায়ক ছিল। পরিশেষে এচিলিস হেকৃটরকে 
ধকরে। 


[ ২০ | 
কবিও দেখেনি কভু স্বপনে তাহার 
তোমার আঁখির মত আর এক আখি; 
আর. এক মুখ অত দেখিতে সুন্দর, 
হেরিঘা সে মুখ লাগে"বডু মিষ্ট মোর, 
রবির আলোক । আর নাহি প্রয়োজন 
অপেক্ষিতে মৃত্যুতরে, মেঘদীপ তরে, 
খু'ঁজিবারে দিব্য পথ নভোধূম মাঝে, 
সে পথ সমুখে মোর, তোমাতে প্রকাশ । 
তোমার কবি স্বপ্নাতীত মধুর "য়ন ও ন্রন্দর আনন দেখিলে, বির আলোক 
ভাল লাগে। তোমার না দেখিলে রবিকর ভাল লাগে না । (ভাল লাগে কিবা 
তাল লাগে না সে তোমারই খেলা) তুমি আমারু মুখের স্বর্গের পথ, তৰে 
সৃত্যুণড স্বর্গের পথ খৃ'জিবার আর কি প্রয়োজন ? 





৬৫৮ 


একাদশ পত্র 


__০৫59০৪- 
ভক্তি ও বিশ্বাস 


[ ১] 
ভবেশে ভজিব এবে, ভজন গাহিব ; 
উষসে স্ত্তিব, আলোক এনেছে বলে; 
ধরণীরতলে, প্রতি পুল্ল পুষ্প তরে ; 
প্রতি তরুবরে, দোলে ব'লে ঝঞ্চানিলে 
স্থখের দিবসে । উচ্ছে উঠাইয়! স্বর 
খন্ঠিব স্ততিব (পুনঃ ) ধরণীর তলে, 
প্রতি কল বিহগের কাকলির তরে । 


1 ২] 
মনের ভিতর ভয় বাঁধা যত আছে, 
বাঁধন খুলিয়া দিয়! ফেলে দিব দূরে । 
১৫৯ 


প্রপয়-গুলাপ 


সেথায় যাইব, উষার অরুণ তাপে 
যেথায় শুখায় হিম হিমার্টি হইতে। 
নিরাপদে চলে যাব আশার আশ্বাসে, 
যাইবে না! দিন আর কীদিয়। কীদিয়া, 
কাটিবেনা রাঁতি আর যাতন! পাইয়া, 
অতীতের মত, ববে আসিত না মন 
আপনার বশে, অতি উচ্চ অভিলাষে। 


হতাম নি 


[ ৩] 
সব কষ্ট সহে রব । চাব না জানিতে, 
কাল-যবনিক1 তুলে কি হবে পশ্চাতে । 
জপশেষ করিব না অঙ্ক সংখ্যা গণি : 
--যথা লোকে গণি সংখ্যা পড়ে ঘুমাইয়া । 
গণিতে পারি না তারা, ভ্রমিতে সাগরে ; 
পারি আরাঁধিতে মম ভক্তি প্রকাশিতে। 
(১)(২১)ও (৩) . 
ভক্তি ও আরাধনায় মনে কৃতজ্ঞতা ও সাহস আসে, ভয় যায়, কষ্ট যায 
'ভরিষ্যতের ভাবন! খাকে না। প্রেদ এক ভীষণ তক্তি। সে তক্তি, বিনীত 
আবেদনে সুপ্রকাশ হয়। 


১৬০ 


একাদশ গন্র 


[৪] 
ছুইটি সম্পত্তি মোর-_ “আমি” আর “তুমি” 
“তুমি আর “আমি”। ছুয়ে কেন্দ্রীভূত ধরা। 
যদ! ভাল থাক, হেরি গগন নিশ্মুল, 
নহে নীচে পিশে মোরে সীসকের ভারে, 
সকলি আধার দেখি; উষ! আসে ধীরে; 
রুব হীন হয় পাখি, গাহে নাহি গান। 
জগতে “আমি” ও “তুমি” এই ছুই আমার বিষয় সম্পত্তি। জগতের কেন্দ্র 
স্থলে আমি ও তুমি (পুরুষ ও প্রকৃতি ) এই ছুই জন তোমার সহিত আমার 
চির সন্বন্ধ, তাই তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, তোমার অমঙ্গলে আমার অমঙ্গল । 
তুমি ভাল থাকিলে আকাশ পরিষ্কার দেখি। তুমি ভাল না থাকিলে আমি 
হুঃখের ভারে নিপীড়িত হই, পাখীরা পথ্যস্ত গান ছেড়ে দেয়, উধা প্রকাশ 
হ'তে চায় না, আমার গ্াণে আলোক আসে না; সব আধার দেখি। 
ড/1560 000 51210755 00০ 51217150001 100, 
306 51210501009 5০০) ৪৪) ; 
91150 0300 6০095 90110010 8100, 
৭ 11669 101990 000] 06০৪], 
10100 10680106 
যখন তুমি ছুঃখের শ্বাস ফেল, মে শ্বাসে বায়ু বাহির হয় না, কিন্ত আমার প্রাণ- 
বায় ( যেন) বাহির হয় । “যখন তৃমি অকরুণ অথচ করুণ ভাবে কাদ, তখন আমার 
জীবন শোণিত ( যেন তোমার চোখ দিয়ে) ক্ষরে। 


১১১১১১১ 
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লাশটি, 





[৫ 
কেবল তোমায় খুঁজি; তোমায় কেবল। 
একেলা! তুমিই মোর সকল আনন্দ ; 
মহান্‌ নীরব তুমি, তুষার-ধবল। 
ক্ষম মোরে যদি আমি জানাই এ ভাব, 
জানায়েছি যথা সদা আমেতির স্থুরে, 
তারকিত রজনীতে, বিরবে নীরবে । 
তুমি আমার দকল আনন্দ, কারণ তুমি আন্নময়ী। তাই ফেবল ভোমায় 
খু'জি। আমি মলিন নীরদ, তূমি অমল, ধবল, আলোকমন্ী। শক্তিময়ী সৌদামিনী | 
আমি তোমা ছাড়! নই, তুমি আনা ছাড়! নও । আমি ধূম, তুমি বহ্ছি। ধৃম বহ্ছিতে 
চির আলিঙ্গিত, ধূম বস্ছি ছাড়া নয়। তোমার আলোকে আমার আঁধার হদয় 
আলোকিত হয় তাই কেবল তোমায় খু'জি। 
[0£13000100 0015 106 0770156 ] 0৪] 
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আমার গোলাপ ! তোমা ছাড়! এ বিশাস জগতে আর কাহাকেও ডাকি না 
"আব কিছু করি না, বা জানি নাঃ জগতে তুমিই আমার সব। 





৬] 
মধুর ললনে মোর ! তোমায় এখন: 
যদি ব্যস্ত করি, দাও তবে মোরে তব 
১৬২ 


একাদশ পত্র 
পাল 


হৃদয় মনের দয়া । যদি বারবার 

মম নিত্য প্রেম-দিব্য নাহি অভিলষ, 

মধুর ! সদয় হও । আমি বাতুল বধির 

হাঁয় ! শ্রবণ বিহীন, তাই ভেবেছিনু 

ফিরাব তোমার মন কেবলি নমিয়া 

গরমের, নরম গরমের অনেক পাল! হয়ে গেছে । এবার নরমের পালা । 

মাঝে মাঝে সুর না চড়িলে, নাবিলে, বড় এক ঘেয়ে হয়ে যায়। প্রাণের রীণায় 
সুরের দব পারদ আছে, সব রাগ রাগিনীর মূর্তি লুকান আছে, তাহ! সুরের 
গ্রমকে। মিড ও মৃচ্ছনায় ফুটিয়। বাহির করাই প্রেমিকত্ব। 





[ ৭] 
বদি রাগ কর মৌর অধর তিয়াসা_ 
, চুন্বন্ট পিয়াসা তরে, ক্ষম রমে মোরে ; 

ক্ষম রমে ! যদি বুঝি তব আঁখি নীলে 

ভাসিছে যে সব ভাব অনির্ববচনীয়-_ 

যেই ভাব লোকে বুঝে, উপরাগ কালে, 

নিয়তি চালিত, ভীত, শুভ্র অভ্র-অন্ত 

শশাঙ্কের মনে--আরে! ভারে চেয়ে বেশী। 

বাহুগ্রস্ত হলে চাদের মনে যে ভাব হয় তাহার অধিক ভাব যদ্দি তোমার মনে 


বুঝি, আমায় ক্ষমা কর। আমি রাছু নই, আমি তোমার গ্রাস করিব না, আমি 
হয প্রেমগ্স্ত | 


০০৬১ 


১৬৩ 


প্রগয়-প্রলাপ' 


[ ৮ এ 

ঠিক সেই ভাব আমি স্বপনেতে ভাবি, 
জানি সবে সেই ভাব উল্লাস বলিয়া, 
যাহা ত্বরা তরঙগিয়৷ বিমোহিয়া হিয়া, 
বশে আনে মন ; ঘারে বলি শক্তি গর্ব, 
যাহার প্রভাবে রহি নিলীন হইয়া 
উদার প্রকৃতি জনে ( আরও উদার 
যারা আমাদের চেয়ে ), জ্বালিয়া রাখিতে 
প্রেমানল হাদে, যাহা! জুড়াতে পারিনা । 


প্রেমিকার চোখের ভাব প্রেমিক স্বপ্পে দেখে ; সে তাবে তার মনে উল্লাস. 
আসে; মে উল্লামে তার হৃদয় চকিতে মুগ্ধ হয়; উন্মাদ মন বশে আগে; শঙ্ত্ি ও 


গর্ব আসে; 


তাহার প্রতাবে সে উদার, রমণী জাতির প্রতি আকৃষ্ট হয়, হৃদয়ে 


প্রেমানল জালাইয়! রাখে, সে অনল কখন নিভাইতে পারে পা! 


১৬৪' 





[৯] 
সুন্দরি ! সলাঁজ তুমি অপ্নরীর চেয়ে । 
তোমায় খুঁজিগো আমি, যেমতি নাবিক 
খুঁজে মোক্ষ পারাবারে, কবি--যশ খ্যাতি, 
সৈনিক- বিজয় । হেরি তোমার অধরে 
সলাজ গোলাপ আভা--দন্ধি নিদর্শন, 


একাদশ পত্র 


গ্ারারহরাতারারাজেধরারারারারে 


বুঝি তাহে তুমি শান্ত, দানিবে ত্বরায় 
তোমার (দুর্গম ) দুর্গ, আপন ইচ্ছায় । 





[১০ ] 
সে ছুর্গ তোমারি হিয়া । জিনি সেই মত 
সশন্ত্র হৃদয় দুর্গ । তব তাপিত গোপিত 
বিরহ বিলাপ, তব তৃষিত চাহনি 
বুঝায় বিলাবে ত্বরা, আপন ইচ্ছায়, 
তোমার মাধুরী যত। চুমি তব কর, 
দুরে যায় মিথ্যা ভয় যত বিভীষিকা । 
(৯) ও (১০) 
তোমার গোপন বিলাপ শুনে, তৃষিত চাহনি দেখে, তোমার গালে নরমলোহিত 
ক্মাভা দেখে হ্কনে সাহস হয়, তুমি আপন ইচ্ছায় তোমার হৃদয় আমায় দান 
করিবে। 
[ ১১] 
শত্রু নাহি ছিল তারা । জানিত আমায় 
একে একে সবে ; তারা জানিত, তোমায় 
আমি ঝুমিতাম ভাল, তারা ভূলাইয়ে 
মোরে গিয়েছিল লয়ে ভাগ্য পরীক্ষিতে, 
অপেক্ষিতে যথাযোগ্য পুরস্কার পেতে ; 


১৬৫ 


্রধ-প্রলাপ 


প্রাচীর-রোহণ নহে যোগ্য পুরস্কার) 
এসেছিল সুখদিন পর্ব মহোত্সব ; 
এসেছে মুকুট এবে পরিব নিশ্চয়। 


গুধু দেয়াল বেয়ে উঠিলে, বাধা! বিপত্তি কাটাইলে প্রেম মিলে না, অদৃষ্ট 
প্রসন্ন না হলে সখের দিন আমে না। 


২৬৩ 





[ ১২] 
ওহে মোর প্রিয়ে! আমি তব রাজরাজ, 
তুমি মোর রাঁজরাণী ; পরিব মুকুট 
ক্ষণতরে শিরে তৰ যশের গৌরবে ) 
হাঁ ঘেরিবে ক্ষণ তরে, সে মুকুট শিরে, 
তার পরে হবে তব; তাই জানু পেতে, 
শিথিলিয়া কেশ, চাহ তাহা ( মোর কাছে )। 





[ ১৩] 
পুরুষ যদিও বটে রমণীর প্রভু, 
তবু সে তাহার দাস--চির সেবাদাস। 
রমণীর অধিকার আছে মাত্র শুধু 
বরিতে তাহার রাজা, মুকুটিতে তারে 
তার নয়ন সমুখে, ভ্বানাইতে তারে 


একাদশ পত্র 
পপ 
তার কোমল করের কঠিন পরশ--. 
নারী শুধু পারে যথা,_-কারণ সে জিনে 
পুরুষের বল, নিজে যদিও অবলা । 
রমধী পক্ষের দাসী । কিন্ত পুরুব সেই দাসীর চির দাস। স্ত্রী স্বামীর সেবিকা» 
কিন্তু স্বামী সেই সেবিকার চির সেবক। রমণী হুর্বল হলেও হৃদয়ের বলে 
বলবতী, পুরুষের শক্তি । 


০ 


[১৪] 
বস্ততই নারী স্থখী বলহীনা ঝুলে, 
অবলা বলিয়! তারে যত্তে রাখে নরে ; 
যেই নর যারে নারী, বাসে ভাল, সার 
জগতের চেয়ে। যদি কু পড়েনর 
দুঃখের অতলে বেগে, এক! নারী দিবে, 
সাম্তবনা ব্যবস্থা! বিধি, ব্যবস্থা সভার 
অদ্ধেক সভ্যের চেয়ে। শোক, তাপ, স্বরা, 
পারে তাপিতে মানবে, কিন্তু মুক্তানন! 
( প্রবোধ সাস্তবন দিবে ) সহায় হইবে। 
পুরুষ ব্যাধি,*রমধী মহোধধ £-- 

“রোগ শোক ভরা ধরাতে কি দুঃখ কতু রহিত 

রমনী মহোৌধধ যদি না থাকিত? 

কি করে রোগ যাতনা, আপদ বিপদ নানা, 

১৬৭ 


গ্রণয়প্রলাপ 
প্রেমময়ী নারী যদি বামে নাহি বিরাজিত । 
সেকি শোকানলে ডলে যেবা সদা হদে ধরে 
মমতা ঘটিত নারী ছাদি স্বেহ পৃরিত ॥” 


আর একজন কবি লিখিয়াছেন-- 


১৬৮ 


তুমি কিগো_ 

জড় দেহে সপ্ীবনী, অমৃত ওষধি ? 

মেঘ ঢাকা অদ্ধকারে ছুর্দিনের বৃষ্টিধারে 

অনির্ববাণ সৌন্দর্যের কম্পিত প্রস্ফুট হাসি 

একটা নক্ষত্র কিগে। উঠিয়াছ ভাসি? ? 

সুর্যের আলোকে যথা স্বর্ণলতা 

বিশ্বময় উঠে ফুটি', ললিত সুঙায়ী, 

বারেক চাহিলে তুমি 

আমার মানম কুঞ্জে, 

শত পুষ্প লুষমায় উঠেগো মুঙ্জরি । 
ভূঙ্ঙ্গধর রায় চৌধুী 





[১৫] 
সিজারের অঙ্কলক্ষমী ছিল এক নারী ; 
মহান্‌ সিজার ! (যুবি রণে ) জলে স্থলে, 
লভিয়াঁছিলেন তিনি প্রবল প্রতাপ 
কিন্তু যবে করিলেন অন্যায় তাহার,-.. 
তার পাঁণি প্রত্যাখ্যান, যে পাঁণি পরশ 


একাদশ পত্র 
পেতে পাতিতেন জানু, যবে করিলেন 
ভাগ্যে উপহাস, চলে গেল যশ খ্যাতি 
উচ্ছেদিয়া তারে, মনে হল বিধাতার 
ললাটের লেখা তার,__পর্বব রেখাপাত। 





১৬] 
কামান গর্জন, বুদ্ধি, (যুদ্ধের কৌশল ), 
সৈন্যবল, অস্ত্রবল, রাজ আধিপতা, 
সবহীন, সব তুচ্ছ, সামান্য নগণ্য । 
বীর নেপোলিয়ানের পতন কারণ, 
তুচ্ছ ক্রোধ বশে করিয়াছিলেন তিনি 
মন্দ আচরণ নিজ পুরজন প্রতি; 
'তাই পক্ষ চূর্ণ হয়ে গরিব ঈগল 
পড়েছিল ভূমিতলে, ভেবেছিল ভবে 
(কষ্ট কারা বাসে ) বদ্ধ পিঁজরার প্রায় । 
(১৫) ও (১৬) 
সিজর ও নেপোলিয়াঃনর পতন যে শুধু নারী নিগ্রহে হইয়াছিল তাহা নয়, 
আরও কারণ ছিল। যাহ! হউক, স্ত্রীলোকের মনে অযথা দারুণ কষ্ট দিলে পুরুষের 
অমঙ্গল হয়, একথা অসত্য নহে। 


ইউজ রন 


১৬৪ 


প্রণয়“প্রলাপ 


[ ১৭ ] 
করিও প্রত্যয় পরিয়ে! রমণীর নাম 
সমাদর করি সদা! রমণী জাতিরা 
উদার পুরুষ হ'তে। পারে নরাধম 
তারে কলঙ্কিতে, পারে দুঃখ নিগীড়িতে, 
তবু নারী সেবে নরে যত্তে সাবধানে । 
পারে নর কেড়ে নিতে সব অধিকার, 
যত কিছু আছে তার সংসার গৌরব, 
তবু নারী পুজে তারে শত নির্য্যাতনে । 


শত অত্যাচারে রমণী আপন কর্তব্য ভূলে না। 


৯৭ 


“আশ্রিত পাদপচ্যুত লিকার মত 
ঝটিকায় ভূপতিত দেহ লিকার 
পদাধাতে বিদলিত 7 মরেনা তথাপি, ২ 
স্রেহের বেষ্ট7নে বাধ! লতিকার মূল 
পাদপের পদমূলে আছে নিরবধি*। 


[ ১৮] 
রমণী সেহের কথ! পেলে মনে কুরে, 
স্বধার উল্লাস যেন সোনার আধারে, 
সে অন্ত পিয়ে যবে গগন গড়ায়, 
(স্বর্গদ্বধার খুলে যায় ), চাহেন বিধাত৷ 


একাদশ গত 


বিচার আসন হতে আশিসেন সবে 
বিরহে মিলনে রহে হিয়ার বন্ধনে । 


মিষি কথায় রমনী বড় তুষ্ট হয়, তাহাতে বিধাতা প্রসন্ন হন ও নকলকে, 
1শীর্ববাদ করেন। 





[ ১৯] 
নাহি কি অসত্য তবে অবনী মাঝারে ? 
"বিধাতা জানেন আছে। হা, হা, আছে লোক 
সময় পড়িলে শিখে হাসিতে সে হাসি 
শেষেতে পাগল করে। হী, হা, আছে নারী 
বেচেছে ফসল যার! শুধু তুষ লয়ে, 
খুঁজেনা তাহারা “তারা” পথের আলোক, 
*বিশ্বাঙ্দ করেনা, পাবে দূর হ'তে আলো, 
তাহাদের শ্মৃতিরক্ষ! নাহি প্রয়োজন। 
মানব, জীবনের অন্ধকারে, প্রেমতারার আলোকে পথ দেখিতে পায়। 


00619 15 029 290 11206 10 006 01509 
01 001 ৭৪2021065--0021) 11106 05 1055, 
1798£810 
আমাদের আঁধার ও লক্ষ্যহীন ভ্রমণে একটা স্থির আলোক আছে। প্রেম" 
গেআলোক। 


৯৭৯ 


প্রণয়-প্রলাপ 


[ ২০] 
জানি বেশ এই সব কিন্তু দেখ মম 
ন্যশপুণ্যময়ী মাতা আর তব তরে, 
প্রেমময়ি ! দয়া হয় অবলার প্রতি । 
বিভুর বাঁসনা যেন হউক সফল, 
রবে ঘবে মানে মানে, বিনা অপযশে, 
স্বাঁলাময় এই ভব জলধির কূলে। 


১৭৭ 


দ্বাদশ পত্র। 


২8৩8৭ 


জয় 

[১] 
বাসনার লক্ষাস্থলে এসেছি এখন-_. 
বাসনা মিটেছে এবে। কারণ বলেছ 
দিব্যি করে তুমি, ভাল বাসিবে আমারে__ 
যত মিষ্টি ঘণ্টা বাজে তত মিষ্টি স্বরে । 
"সেই 'দিব্য বাসি ভাল, সেই প্রেমতক্তি 
অঙ্গীকারে কভু নহি বিমুখ বিরত। 
বিশাল বিপিন যেন ভীম বীণা প্রায় 
বন্ধারে উচ্ছসে তার বঙ্কার উচ্ছাস। 


[ ২] 
সমীর,ছেয়েছে সুরে । পেয়েছি আমোদ 
পেয়েছি আরাম শেষে ; উল্লাস হিলোল 
বিশ্বাস অতীত; শান্তি বিশুদ্ধ বিমল 

সা 


প্রণয়-প্রলাপ 


ভাতিছে ভূতলে এক দ্যুতি চারিভিতে, 
এসেছে ছ্যুলোক হতে প্রলয় প্লাবনে, 
যেন আসিয়াছে কিছু, শমন যাহারে 
নারে নাশিতে জিনিতে শমিতে দমিতে । 





[ ৩] 

সত্য যেন মনে হয়, অমরা হইতে 

এসেছে আমার তরে কার এক হাঁসি। 

আজি যেন ধরাতল মস্হণ কোমল, 

তরুদল শোতে যেন রাজদণ্ড সম, 

গোলাপ কুস্থম যেন রত্ব আভরণ 

মিথ্যা-ক্রীড়ারণে। আজি আমি রাতে, 

বদি যদি মহাভোজে দেবগণ সনে, 

তথাপি হবে না তত আনন্দ গৌরব । 
্‌ (১)(২)ও (৩) 
_ তুমি আমার চির বাঞ্িত। তোমার মিষ্ট প্রেম অঙ্গীকারে আমার বাসন! পূর্ণ 
হয়েছে। আজ বনভূমি সেই প্রেমববে নিনাদিত, সেই বঙ্কারে বঙ্ক ত, সেই উচ্ছবাসে 
উচ্ছসিত। সেই সুর বাতাসে ছেয়ে গেছে । এতদিনে আমি আমোদ, আরাম ও 
বিমল শাস্তি পেয়েছি । সেই স্বর্গীয় প্রেমালোকে আঙ্গ চারিদিক উদ্জলিত। সেই 
আলোক প্রলয় প্াবনের পর স্বর্গ হতে এনেছিল, তাহার বিনাশ 'নাই। যথার্থ ই 
আমার যনে হয়, যেন কার স্বর্গীয় হাসি পেয়েছি। ধরধীর তলে শল্প বীখি যেন 


১৭৪ 


খাদশ পল্জ 


বিচিত্র গ্রালিচার মত মন্ণ ও কোমল দেখাইতেছে। চারিদিকে ফুল আভরণ 
ছড়াইয়া আছে। রাজদণ্ড সম তক্ুরাজি স্থুশোভিত। এ সব ছাড়িয়া দেবপুরে 
দেবতার সহিত তোজনসূখও চাহি না। 
সেহেক্ অঞ্জন চোখে দিলে প্রকৃতির শোভ! অতিরঘ্রিত বোধ হয়। প্রিয়ার 
সুখের একটু হাসি শুধা পেলে হৃদয় গলিয়া যায়, আর অন্ত শুধা ভাল লাগে না। 
(01985028185 006 10 006 ০0) 
400 110] 006 1000 10 1106, 
1106 00150 09 £00. 076 502] 000) 70155 
[)00) 851 0018, 01010 15105 3 
13060012161 06 10565 1050027 90১ 
[ স0010 106 002006 001 0106. 
13620 110010502, 
অথবা তুমি পান পান্রে তোমার একটি চুম্বন ( সুধা ) রাখ (ঢাল), আমি সুরা 
খু'জিব না রঃ হবু হইতে যে পিয়াস উঠে, তাহা স্বর্গের অমৃত চায়। আমি কিন্ত 
তোমার অধর সুধ! ছাড়িয়! দেব সুধা পান করিতে চাহি ন|। 





৪] 
পবিত্র আশ্রমবাসী সাধু জন যদি 
জীনিতেন? বুঝিতেন মম মনভাব, 
লইতেন মমন্ান, ছাড়ি নিজ স্থান । 
মনোহর বেশ! তিনি, সতত সহত্ 
আপন কল্যাণ তরে, তখাপি কতই 
2 ১৭৫ 


প্রণয়-্প্রলাপ 


ভিনি একা অসহায়! কতই মলিন 

তার বাহিরের শোভা ! নাহি পারিবেন 
মাগিতে তোমার প্রেম । কিন্তু পাতি জানু 
আমি যতবার, পবিভ্রিত ততবার। 


তোমার প্রেম অঙ্গীকারে আমার মনে যে আঙ্কাদ হয়েছে, সে ভাব খধিজনও 
বাঞ্ছা করে। প্রেম এশ্বরিক। সংসারী ও জন্ন্যানী উভয়েই, একই প্রেমের যোগ 
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধন করে। 





[৫] 

শৈল হতে অন্ধকার সরিয়! না যেতে 

বাহিরে ভ্রমিন্ন আজি এধারে ওধারে, 

চলিলাম পায়ে পায়ে পরিচিত পথে 

আধকোশ পথ মম নিজবাস হ'তে । 

শুনিনু দূর হ'তে প্রভাত প্রহরী 

সারমেয় ডাকিতেছে যেন সচকিতে, 

চাতক গাহিছে কাছে রহি নিরাপদে 

নীড়ে, ভার গ্রস্ত হয়ে সংগীতের ভারে। 

সকাল বেল! পাখীর! গান গাহিতেছে, কিন্তু যেন গানের ভারে ভারী হয়ে 

আছে। তাদের প্রাণ কত গানে তরে আছে, তাই তারা যেন সেই বোঝায় ভারী 
সয়ে বাসায় বসে গান গেয়ে প্রাণ বোঝা হাল্ক। করিতেছে। 





১৭৬ 


দশ পত্র. 


[৬] 
শশাঙ্ক ভ্রমিতেছিল প্রশান্ত গগনে, : 
ক্ষীণ অনুজ্ল সিঞ্ধ কিরণ বিতরি,. 
* গত উপরাগ কালে, দেখাইয়ে-ছিল 
নিজ শোভা ভাল করে, ( ধরা পড়েছিল 
রাহুর কবলে ) তাই ভীতা পুনরায় 
প্রকাশিতে রূপপ্রভ। পরিষ্কার ভাবে । 
টাহিল সে দৃশ্]ে মেঘ-অন্তরাল হ'তে, 
যেন সেই উদ্দাসিনী একেল! আপনি 
ভজিল হাসিল আর হাসিল ভজিল । 
নিশখে চাদ মিট্মিটে মধু জোছনা ঢালিতেছিল। জল জলে ৪জাছনায় পাছে 
পুনবায় বাহুর দৃষ্টিতে পড়ে, তার হাতে ধর! খড়ে, তাই নিজ 'ধূর্ধ ব্বপশোভ। 
চাপিয়া ঢাকিয়া,*বিরভিনী উদাসিনীর মত, নিরস বিরস বনে, মেঘের আড়াল 
থেকে ( যেন মেঘের ঘোমটা! দিয়ে ) চারিদিকে চাহিল, যেন একবার (কার জন্য, কি 
জন্য ?) হাসিল, আবার (কার জন্য, ক জন্ত £ ) প্রার্থনা করিল। 





[.৭ 1 
মিলল গগলে তারা । রহিল না কেহ. 
সাবধান করে দিতে, অথবা তুষিতে, 
সামনা দানিতে, বিলম্ষিত আশা তরে, 
সে উল্লাস তরে, যাহা উয্ষায় ফুরায়: : 
৯২ | উপ: 


প্রণয়-প্রলাপ 
৮০০০০০০ 


তারাছারা নভতল-স-জীথিহারা প্রায়; 

এল এক শিহরণ প্রদোষ আনিল। 
জীবনের অমানিশীখে, হধয় আকাশে, স্মুখ তারায় আলোকে, প্রেমের স্বপ্প, 
কুটিয়৷ উঠে। প্রভাতে, মিলন ও বিরহের ছায়ালোকে, দে তার! মিলিয়ে যায়; 


স্বপ্ন ছুটিয়া হায় 





[৮] 

উল্লসিল শৈলশিলা উার আবেশে, 
জমিল জলদদল চকিতে ধাইল--. 
সমর জয়ের কথা বলিতে রাজায় 
ধায় রাজদূত ঘথা--ভাতিল ভূতলে 
সঘন ঈষত-ততপ্ত দিবস আলোক 
টালিল মদ্দির! যেন প্রমদ প্রমোদে 
উতসবিতে সবিতার উদয় উৎসব 





[ ৯] 
উঠিয়া! উপরে পাখী স্তবস্তরতি শেষ 
করিল যখন, ভাসাইল দেহ তার 
বিশাল, আকাশ নীলে, রহিল সে নীলে, 
ভারিল তিলেক তথ] পবিত্র বিহগ, 
১৭৮ | 


শিরক 


পড়িল মেদ্দিনী তলে ভেদ? সমীরণ, 
পাইতে প্রার্থনা ফল। হেরিয়া সে দৃশ্য, 
শবলিমু বিধাতা] ধন্া, ধন্য তুমি ধন্য, 
' সফল হইল আজি সোহাগ স্বপন । 
ভাবের বিশাল আকাশে প্রাণ পাখী উড়ে যায়, সেই খানে গিয়ে প্রার্থন! করে! 
্রা্ঘগ» পূর্ণ হ'লে, প্রাণের পাখী প্রাণে ফিরে আমে? তার প্রার্থনার ফল 


(পুরস্কার ) আক্লাশে নাই, বাহিরে নাই, শুষ্ছে নাই, তাই অস্তুরের ভিতর পাইতে 
আসে। 





[১০] 
তখন আমার মন নাচিতে চাহিল 
আনন্দ হিল্লোলে। তবু আমি ক্ষণতরে 
ভীঁবিলাঁম, চাহিলাম, অবনী হইতে 
গগনে, আবার বনে-্বনপথ পানে। 
পাখী উল্ললিয় ছিল হৃদয় আমার, 
পাখী বুঝেছিল তার কুলার রহস্য, 
বেসেছিল ভাল এক সাথীকে সেদিন, ' 
স্ততিয়! তাহারে তাঁর বশস্তরতি গানে। : 
সেই ছু গরভাতে' আমার যন আনলে, নাটিতে চাহিল। কিন্তু খানিক 
ভাবলাম, উপযে নীচে চারিদিকে হিলাম-. থা থেকে যে আনন এল? যেই. 
খাথী প্রেমের বহার খুলে বিয়েছিজ।, তাই শারনে ওপ্রা দিল) আমি . 





প্রণয়-প্রলাপ 


আরারারারারেহলাানহরারাহারছে 


যেমন তোমায় ভালবাসি, ধেও তার মাখীকে তাল বেসে ভার যশগান গেয়েছিল। 
তার গানে আমার প্রেম জেগেছিল। তাই প্রীথ মেতেছিল। 


ওজন তন 


[ ১১] 
মম প্রেম ! প্রেমময়ি ! পাই যদি আমি 
রাজাসন, সিংহাসন, সকল রাজার, 
অথবা অপ্নর পক্ষ ( উড়িতে উপরে ), 
পাই যদি দেবাদেশ, তথাপি অরাজি 
শাসিতে সাম্রাজ্য একা । না, না, চাহিব গে! 
আমাদের দুজনের অঙ্গুরীর শোভা । 


আজ যদি আমি মহায়াজ চক্ষবত্তী হই, অথচ তোমায় না পাই, সে ক্ষ ছার 
রাজত্ব। আমি রাণীহীন রাজ! হইতে চাহি না) তোমার সহিত পবিজ্র বিবাহবন্ধনে 
বন্ধ হতে চাই। 


১৮৩ 





[ ১২] 
চাহি আমি অধিকার সর্ধবন্ঘ তোমার, 
কুঞ্চিত কুন্তুল হ'তে চরণ অবধি, 
উজ্জ্বল নয়ন হতে অন্তর ভিতর, 
যেথা মোর রত্ব ধন রহছে সব রমে! 
চাছি গো তোমায় তব লাজে ও দরমে, 
দশন মুকুত। শোভা হসিত আনন, 


খবাদশ পড্র 


চাহি সর্বস্ব তোমার জানিও ললনে, 
হব, রব, তৰ প্রভু যাবত জীবন | 


[১৩] 
চাহি সেই সব, কিছু কম নয় তার। 
যতনে রাখিব তব যশ খ্যাতি সব, 
গর্বিবিত হইব, হিসাব রাখিয়া তব 
সচিকণ চুলের গোছা যতগুলি দোলে, 
মাধুর্য সৌন্দর্য রাশি যতেক শোভিছে, 
যত প্রণয়ের দিব্য ( করেছ ললনে ), 
মধুর সুন্দর নাম যত তব বধু। 
হেমকেশ ফ্রেমস্থিত ( তব ) ছবি পানে 
শফিল্পে ফিরে চেয়ে আমি সোহাগ জানাব। 








[ ১৪] 

অলসে যখন দ্দিন কাটেনা তোমার, 

জানি, সাধ হয় তব হাসিতে কহিতে 

কথা অন্কজন সনে-_ প্রতারক তারা, 

আলাপে প্রলাপে, জানি আমি তাহাদের 
মনের বাঁদন! ; জানি তারা কুঝ্ধে বলে, 

 দ্ষবীর কাছে, করে ভঁসি আস্ফালন । 
|] 3৮১৭ 


প্রণয়-প্রলাপ 
সা 


কিন্তু জানি, মম শক্তি আছে প্রমানিত, 
(তোমায় আমায় জানি, আছি তাই সুখে । 
[১৫] 

জানি বেশ আপনারে ; কেন তবে আসে 
মোর অন্য ভাঁব মনে? নমে কমলিনী 
মলয় হিল্লোলে-_সে তবু না ভূলে 
নিদাঘ তপন। সে যে তার জলদেবী 
খেল! করে মাত্র অনুচর বায়ু সনে । 
চাঁছে রবি নীচে কমলিনী পানে, জানে 
সতী, তাই দিন দিন বাসে তারে ভাল। 





[ ১৬] 
সেইমত বাঁসি ভাল আমিও তোমায় 
হৃদয় ললনে মোর ! অয়ি! রমে ! তুমি 
ধবল-নুন্দর ফুল শ্ছল-শতদল | 
তুমি সিতোজ্বল, মুক্ত দিন্ধুফেননিউ, 
তপন ঘাহার "পরে স্বলকে কিরণ । 
. বীধি হে ভৌমায় মোর বাসন! বাধনে। 
১৮হ | 


দ্বাদশ পর 


পপর 





রবি যেমন কমলিনীকে ভালবাসে, আমিও তোমায় তেমনি ভালবামি। আমার 
মানস সযোবরে তুমি পুত্র শতদল। 
মরমর ধরাতল তুমি শুভ্র শতদ্বল, করিতেছ চলঢল সম্মুখে আমার। “বিহারীলাল” 
আমার বাসনা ভূমে তুমি স্থলগন্স, তুমি ধবল-ুন্দর, নিষ্পাপ, নিষ্ষগন্ক । আমি 
রবি, তুমি কমলিনী, আমি কত্বদূরে, তুমি কত নীচে, তবু তুমি আমার হৃদয় 
বিহারিশী। 
গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো 
লক্ষান্তরেহ্কশ্চ জলেযু পন্মম 
ইন্দৃরিলক্ষে কুমুদত্য বন্ধু 
যৌ যন্ত মিজরং নহি ত্য দুরম। 
ময়ুর পর্বতে, মেঘ আকাশে, ববি লক্ষ যোজন উচ্চে, পদ্িনী লক্ষ যোজন নীচে 
সরোক্র, চন্্র দুই লক্ষ যোজন উপরে, কুমুদ, ছুই লক্ষ যোজন নীচে, কিন্তু যে যার 
মিত্র, দূরে থাকিলেও দূরে নয়, অস্তরে অস্তর নম্ধ। 


ক্র উনি ছটতবােউযনা কের 


[ ১৭ এ 
মাধূর্যে লালিত্যে তুমি ললনা গো সত্য, 
এমন কি দিনেশের যোগ্য বধূ তুমি 
রমণীর কাজ, দিতে জীধারে আলোক, 
হ'তে শৃাস্তিকুঞ্জ, চির গ্রাপ-পুরস্ষার, 
ইছাই নারীর ভবে ধর্মমক্্ম সার | 


শক 


প্রণয়-প্রলা” 


[১৮] 

মানবের কিবা কাজ ? কিবা সাধ তার ? 

কেমনে পূরাতে চায় তার তব-আশা ? 

তক্তির পানে সে চায়-_নাবিক যেমন 

ডুবিয়া সলিলতলে চায় রজ্জ্ূপানে। 

যতেক শোণিত ভার, ক্ষরে তার তরে , 

মন্দ হতে রক্ষিবারেক্ঘারে ভালবাসে, 

এই তার সাধ, এই তার কর্্মসীমা। 

পুরুষ রমণীর (মুক্তিমতি ভক্কির ) পানে চায়, কেনন। তক্তিতেই মুক্তি। ভক্তির 

জোরে মুক্তি আপনি আসে! প্রবল ইচ্ছা শঞ্ডি দ্বারা মানুষ কিনা করিতে পাবে? 
আমেরিকা দেশে এক জাতীয় সর্প আছে, তাহার! এক স্থানে হাঁ করিয়া আকাশ 
পানে চাহিয়! আহার আশায় খাকে। তাহার! যখন ক্ষুধায় বড় কাতর হয়, 
আকাশ হইতে পাখী আপনি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের মুখের লাছে “পড়ে । প্রেমের 
আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বড়ই ভীষণ, তাহার কাছে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও হার 
মানে। 


হানি 


[১৯] 
মানব ন্থুধীর যথ! নীরনিধিনীর, * 
চকিতে মাতিতে জানে, চকিতে রাখিতে 
নিজদেশ হুতে দুরে, দশশত তরী 
ঘনঘোর আন্দোলনে ফেনিল কল্লোলে, 
” ১৮৪ 


ঘ্বাদশ পঞ্ 
পনর 
বিধৃনিতে বেলাভূমি, ধরিয়! রাখিতে 
আধ গোল আকাশের মেঘের বিজলি, 
তাহার হৃদয় তাহে বাঁজিবার আগে । 
জীবনের প্রভাতে যখন রিপুর তরঙ্গ খেলে না, তখন যানব কত স্থির ধীর 


ভাবে থাকে । যৌবনে, প্রেমের মলয় বহিলে, হৃদয় তরঙ্গিত হয়, প্রাণে প্রেমের 
অশনি সম্পাত হয়। যাহ্থয সাধ করে সে বাজ হৃদয়ে ধরে। 


আউল এরর 


[ ২০] 

মানবের সেই সাধ, মোর সেই সাধ। 

কিন্তু দেখ! ভালবাসি আমি গো তোমায় 
যশ মান অর্থ প্রাণ সকলের চেয়ে, 
শতাহণদের চেয়ে, যার! ( দেব অবতার) 
এসেছিল এই ভবে, অমর! হুইতে, 

বিধির নিয়োগে, মহা কর্ম্মতার লয়ে । 
আমার প্রাণের প্রাণ ! আগার তুমি গো, 
তোমার আমি গো যথা-_-মিলি তোমাতেই 
জীবন আমার-_শিখা অনলে যেমতি ! 

সাধ করে মাং বুকে বাজ ধরতে যায়। সাথ করে মানিবপত্গ নি 


অনলে পুড়িতে যায়। এক প্রেঘের ভবে সেই সাধ করে। এক প্রেমের, পান, 
যশ অর্থ মব বিনঞ্জন দেয়! 


১ 
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তুমি বঙ্ছি, আমি শিখা। শিখা.রহ্ছি ছাড়া! রয়। তাই আমি তোমাতেই 
-মিলিতে চাই। কারণ তোমাকে (আমার জীবনের জীবনকে ) সকলের চেয়ে 
ভালবামি ও ভালবাদিব। | রর 
[1] 2? 009 5928 200 01 205 9621 
400 016 70015 25616 0 006 50 
1 ৮1111060068 5011 29 991 
10115 38005 01 1106 51081] 0, 
3005 


যতদিন সাগর না শুখায়, যতঙ্গিন শৈল মাল! রবিকরে গলিয়া ন! যায়, যতদিন 
জীবন না ফুরায়, ততদিন পরিয়ে! তোমায় ভালবাসিব। 





টগর. 
চা 


